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মুসলিম, কিন্তু জানে না এ দেশের অধিকাংশ 
মানুষ। তারা সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার। ২০০৮ 
সালের এক গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় বাংলাদেশে ৮ 
লাখের মতো বেদে সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস । ২০১৪ 
সলে এ সংখ্যা আরও বেশি হবে, এরা মুন্সীগঞ্জ জেলার 
লৌহজং থানার হলুদিয়া বাজারসংলগ্ন খৈইরা এলাকায় 
তাদের আদি বসবাস এবং সেখানে তাদের কয়েকটি 
লোকালয়ও গড়ে উঠেছে । তাদের দাবি মতে এখানেই 
আমাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছে। এছাড়াও 
গড়ে উঠেছে। যেমন- আমিন বাজারের আশেপাশে, 
সাভারে, ঢাকার রামপুরায় ও সাইনবোর্ড এলাকায় । 

এ ছাড়াও তার বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকালয়ে ও জনপদে 
ব্যাবসায়িক কারণে অস্থায়ী বাসবাস করে থাকে । কেউ কেউ 
আবার সেখানেই জায়গা-জমি কিনে স্থায়ী বসবাস শুরু 
করেন। তবে তাদের আধিকাংশ লোকেরই স্থায়ী বসবাসের 
জন্য কোনো জায়গা-জমি নেই। তাদের জীবন-মরণ সেই 
নৌকাতেই। আবার তাদের মধ্যে যারা জায়গা-জমি কিনে 
স্থায়ী বসবাস শুরু করেছে এটাও খুবই নগণ্যসংখ্যক। কারণ 
তাদের 

যেহেত 

পেশায় 


ব্যবসাগুলো বিভিন্ন গ্রামে-গ্রামে এবং লোকালয়ে অথবা 
বাজারে করতে হয়। তাই তাদের বছরের অধিকাংশ সময় 
বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্জলে অস্থায়ী বসবাস গড়ে 
তুলতে হয়। 

সাধারণত তারা ছোট-ছোট নৌকায় করে বিভিন্ন এলাকায় 
কোন পরিত্যক্ত জায়গায় বা রাস্তার পাশে অস্থায়ী তাবু 
নির্মাণ করে সেখানেই তারা মানবেতর জীবন যাপন শুরু 
করে । দশদিন বা পনের দিনের জন্য মঞ্জিল করে থাকে 
এবং ওই দিনগ্তলোতে তারা সেসব এলাকায় তাদের 
পরিভাষায় গ্রাম করে থাকেন। এভাবেই তারা এক এলাকা 
থেকে অন্য এলাকায় পাড়ি জমায় আর এ নিয়মেই তারা 
দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আর বছরে একবার 
তারা যেখানেই থাকুক না কেন সকলেই একত্রিত হয়ে 
থাকে। মু্সীগঞ্জের খৈরা এলাকায় অথবা বেদেদের অন্যান্য 
সমাজবদ্ধ এলাকায় । সেখানে যাদের বাড়ি-ঘর আছে তারা 
ঘর নেই তারা তাদের আত্্ীয়-স্বজনদের বাড়ির আঙিনায় 
তাবু গেড়ে থাকে। 

আর এক বছরের তাদের বিয়ে-শাদি আচার-অনুষ্ঠান, দেন- 
দরবার ও বিচারাদি অর্থাৎ এক বছর তাদের চলার পথে 
কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকলে তার মীমাংসা ও সমাধান 
করে নেয়। বেদে সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান তারা 
কর্তৃক তাদের জীবনযাত্রা পরিচালিত হয়ে থাকে । সাধারণত 
তাদের কোনো মামলা সরকারি আদালতে নেই। তাদের 
বিয়ে-শাদি (ইজাব-কবুল) অর্থাৎ মুসলিম পারিবারিক নিয়ম 
অনুযায়ী হয়ে থাকে । আর বিয়ে-শাদি বিচার-আচার সব 
গোত্র প্রধান সরদার কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। 

মজার ব্যাপার হল তাদের মাঝে যদি কোনো চুরির ঘটনা 
ঘটে তাহলে সরদার কর্তৃক সন্দেহজনিত লোকদের জেরা 
করেন। জেরা করে যদি চোরকে নির্দিষ্ট করতে না পারে, 


পা।ঠ।ক। ।অ।ভি।ম।ত 


দেওয়ার পর অপরাধীকে সনাক্ত করা যায়নি এটা বিরল 
অর্থাৎ কুরআনের সম্মান এবং মর্যাদা তাদের মাঝে এখনো 
জীবন থেকে অনেক বড়। 

এভাবেই বেড়েউঠে তাদের শিশুরাও, জন্মের পর থেকেই 


অবস্থান সম্পর্কে । বর্তমান তাদের অবস্থান সম্পকে জানতে 
আমাদের ইনিস্টিটিউটের সকল ছাত্রদের পাঁচ দিনের একটি 
সফর ছিল মুলীগঞ্জ জেলার, লৌহজং থানার হলুদিয়া 
বাজারের পাশের বেদে পল্লিতে। স্থানীয়দের পরিভাষায় 


তারা মা-বাবার সাথে শুরু হয়ে যায় তাদের জীবনযুদ্ধের 


তাদেরকে মান্থা বলা হয়। আর স্থানীয়দেরকে বলা হয় 


অভিযাত্রা। নৌকায় রান্না, নৌকায় খাওয়া সেখানেই আবার 


গিরহস্থ, তাদের মাঝে যারা কিছুটা ধময়ি জ্ঞান রাখেন 


রাত যাপন। রাত শেষে সকালের সূর্য আলোকিত হওয়ার 
পরেই আবার ছুটে চলে গ্রামে থেকে গ্রাম, মায়ের পিছে- 
পিছে জীবিকার তাগিদে । এরা পায় না শিক্ষার আলো, এরা 


তাদের থেকে তাদের ভাষায় আদিযাত্রার কথা এভাবেই 
জানা যায়। আমাদের পূর্বপুরুষরা ইয়ামান থেকে নৌকা 
যোগে ইসলাম প্রচার করে এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার 


জানে না শিক্ষিত হয়ে মানুষ কি করে। স্কুল-মাদরাসা 
বলতেই তারা বুঝে এখানে ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে আসে 


জন্য এসেছিলেন। যেহেতু ভূমিতে এখনো ইসলামি রাজ্য 
কায়েম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তাই আমরা এখনো 


আবার চলে যায়। ধর্মীয় শিক্ষা বলতে তারা মা-বাবার 
থেকে শিখে আমরা মুসলিম, আমাদের ধর্ম ইসলাম, 
আমাদের আল্লাহ এক, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)। এরা 
জানে না সমাজিক কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি কিঃ কারণ এ 


নৌকায় বসবাস করছি। যখন সমতল ভূমিতে ইসলামি রাজ 
কায়েম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তখন থেকে আমরা 
ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করব। অথচ তাদের মাঝে 
ইসলাম সর্ম্পকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নেই। তারপরেও 


/৫ 


সমাজে সামাজিকভাবে বসবাস করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। 
এ শিশুরা বড় হয়ে মানুষ বলতে এতটুকুই বুঝে যে, 


তাদের মাঝে আমার ধর্ম ইসলাম আমি মুসলিম আমার নবী 
মুহাম্মাদ (সা.) এ তিনটি কথার ওপর এতই মজবুত যে, 


সারাদিন কাজ করে কিছু টাকা পয়সা কামাই করা । কিছু 


াদেরকে কোন লোভ-লালসা এবং ভয়-ভীতি দিয়ে তাদের 


সদাই করে রান্না-বান্না করে খেয়ে-দেয়ে জীবন যাপন করা । 
সবধরনের সামাজিক (একথায় শিশুর) অধিকার থেকে 
বঞ্চিত। 

এভাবেই চলছে তাদের দিনকে দিন মাসের পর মাস 


ম] 

অন্তর থেকে তা সরানো যায়নি। 
প্রিয় পাঠক! যা আমরা একটি ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করতে 
পারি। ২০০৮ সালের জাতীয় দৈনিকে রিপোর্ট হয়েছিল যে, 
খিস্টান-মিশনারিদের দেওয়া নৌকা ভেঙে পানিতে ডুবিযে 


বছরকে বছর, যুগকে যুগ প্রজন্মকে প্রজন্ম জাজাবরের জীবন 


দিয়েছে বেদে সম্প্রদায়ের লোকেরা । আসলে বেদে 


যাত্রা। কেউ জানে না এরা কারা কোথায় থেকে তাদের 


সম্প্রদায়ের দারিদ্রতার সুযোগে খিস্টান মিশনারির লোকেরা 


আগমন আর এই বেদে সম্প্রদায়ের অভিযাত্রা । তারা 


তাদেরকে নৌকা বানিয়ে দিয়ে এবং সাহায্য করে সেবার 


সমাজের সব জায়গায় গৃণিত, অবেহেলিত, নির্যাতিত 


নামে যখন তাদেরকে ধর্মীন্তরিত করার দাওয়াত দেওয়া 


নিম্পেষিত ও বৈষম্যের শিকার। শুধু তাই নয়, তারা 


হয়েছে, তখনই তাদের মাঝে জেগে-উঠেছে ঈমানি চেতনা, 


মুসলিম হয়েও মুসলিম কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার শিকার । 
তারা মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে গিয়েও 
নামায পড়তে পারে না। কারণ তারা নিচু জাতির লোক 


তারা মিশনারিদের পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, 
আমরা মুসলিম আমাদের ধর্ম ইসলাম । আমাদের নবী 
মুহাম্মদ (সা.)। অতএব আমরা ইসা মসীহকে অর্থাৎ 


পুরুষরা মহিলাদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল, এমনকি ঈদের 
দিনেও তারা স্থানীয় মুসলিমদের সাথে একত্রে জামায়াতের 


খিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারবো না। তোমাদের সাহায্য- 
সহযোগিতা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই । তোমাদের 


সাথে নামায পড়ার অধিকার পাইনি । ঈদগাহে দ্বিতীয়- 
তৃতীয় জামায়াত হয় বেদে মুসলিমদের । যদিও বা এ 
সম্প্রদায়িকতা এখন আর আগের মতো নেই। 


দেওয়া নৌকা তোমরা নিয়ে যাও। শুধু তাই নয়, তারা 
নৌকা ভেঙে পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে ছিল। তবে তাদের আদি 
কৃষ্টি-কালচার এখন আর আগের মতো নেই । আধুনিকতার 


সাম্প্রতিককালে তারা বাংলাদেশ সরকারের নাগরিকতৃও 
পেয়েছে। এ সম্প্রদায়ের লোকেরাই আবার এখন অনেকে 
ইউপি মেম্বারও হয়েছে । কিন্ত তাদের আদি যাত্রারার কথা 
কেউ জানে না। সে আজানা কৌতুহল থেকেই এক 
অবিশ্বাস্য ইতিহাসের সুচনা । 


ছোবলে অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। শেষ আকুতি জাতির 
কাছে আমার এ সমাজ কি তাদের দিকে ফিরে তাকাবে না! 
এ সমাজের আলেমরাও কি আমার এ বেদে মুসলিম 
ভাইদের দিকে একটিবারের জন্যও কি ফিরে তাকাবে না! 
যারা এদেশে আমাদের জন্য ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন আজ 


প্রিয় পাঠক যেই ইতিহাসটি সকল মুসলিমকে অবগত করার 
জন্য আমার ক্ষুদ্র এ লেখনী। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠী 
নিয়ে পড়া লেখার সুবাদে আমাদের সামনে গবেষণায় আসে 
বেদে সম্প্রদায়কে নিয়ে । প্রাথমিকভাবে ২০০৮ সালের এক 
গবেষণাপত্র থেকে জানতে পারি তাদের কৃষ্টি-কালচার ও 


মার্চ১৭ 


তারাই ইসলাম শুন্য এ কেমন মানবতা । 


শিক্ষক, ইসলামী দাওয়াহ ইনন্সিটিউট বাংলাদেশ 
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা ঢাকা-১২১৪ 


হয়েছে। 
ফৌজদারী অপরাধ ও আদালত অবমাননার শামিল। 
আদালতের রায়ে সংক্ষু্ধ কোন ব্যক্তি আপিল বিভাগে 
আবেদন করে প্রতিকার চাইতে পারেন, এটা আইনের 
শাসনের পূর্বশর্ত । আদালতের রায়কে বদলানোর এখতিয়ার 
সরকারের নেই । ধর্মঘট ডেকে প্রাইভেট গাড়ী ভাংচুর করা, 
যান চলাচলে বিষ্ন সুষ্টি করা, ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি তৈরী করা, 
জনগণকে জিম্মি করা কেবল অযৌক্তিক নয়, অনৈতিকও 
বটে। সবেপিরি এটা আদালত অবমাননার শামিল। 
আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কর্মবিরতি ও ধর্মঘট ডাকা এবং 
তাতে অংশ নেয়া অসুস্থ সংস্কৃতির পরিচায়ক। কিছুদিন 
আগে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
ডাক্তারগণ ধর্মঘট ঘোষণা করেন। ফলে বহু মুমূর্ রোগীর 
জীবন সংকটের মুখে পড়ে। ব্যক্তি বিশেষের অপরাধকে 
কেন শ্রমিক সংগঠন বা মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের 
নেতৃবৃন্দ নিজেদের কীধে নেন। অপরাধী সাজা পেলে 
দায়িত অনুভূতি সৃষ্টি হবে, অন্যরা সতর্ক হবে। সংগঠনের 
ভাবমূর্তি উজ্জল হবে। গায়ের জোরে আদালতের রায়ে 
প্রভাব বিস্তার করা সন্ত্রাসের নামান্তর | 

আমাদের মনে রাখতে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন আইনের 
উর্ধে নয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 


মার্ট১৭ 


আযাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যাণ মতে 
প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ থেকে ১৪ হাজার মানুষ প্রাণ 
হারায় । বেপরোয়া গাড়ী চালনা, দ্রুত গতিতে ওভার টেকিং 
করা, লাইসেন্স ও ফিটনেস সার্টিফিকেট না থাকা, 
অসতর্ক চলাফেরা, চোখে ঘুম নিয়ে ড্রাইভিং করা দুর্ঘটনার 
অন্যতম কারণ । অপ্রতিরোধ্য সড়ক দুর্ঘটনার কারণে সড়ক 
পথে মানুষের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে 
অবশ্য পরিত্রাণ পেতে হবে। 

গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রাডার বসিয়ে গাড়ির গতি মনিটর করা 
গেলে দুর্ঘটনার মাত্র সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে। 
কোলকাতা শহর ও আশে পাশের মানুষ এ পদ্ধতির সুফল 
পেতে শুরু করছে। ইউরোপ ও আরব দেশে রাডার পদ্ধতি 
ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে তাৎক্ষণিক সাজার ব্যবস্থা 
করায় দুর্ঘটনা রেকর্ড পরিমাণে হাস পেয়েছে। এ ব্যাপারে 
আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
 আত্তান্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


শায়খ ড. জাসের আওদা 


(ইসলাম ও রাজনীতি: প্রসঙ্গে কেউ মনে করেন, এচলিত ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে “আদর্শ ইসলামী ব্যবস্থা" 
প্রতিষ্ঠা করাই হলো একমাত্র করণীয় । আবার কেউ মনে করেন, রাজনীতির মধ্যে ইসলামকে টেনে আনা মোটেও 
ঠিক নয় । কিন্তু স্বয়ং ইসলাম ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখে, তা নিয়ে সমাজে স্বচ্ছ ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে । 
গত ২০ মে ২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে 41)4745' সেন্টারের জুমার খুতবায় শায়খ ড. জাসের 
আওদা রাজনীতির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভজি তুলে ধরেন। পাঠকদের জন্য বক্তব্যটি 
অনুবাদ করেছেন জোবায়ের আল-মাহমুদ |) 


গণসম্পৃক্ততা ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, রাজনীতির কী বলেছেন, কিংবা ইসলামী চিন্তার 
সংক্রান্ত বিষয়ে নেতৃবৃন্দ, ইমাম ও ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য এগুলোর জগতে কোনো ধারণা কীভাবে গড়ে 
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে আমরা কোনোটির মতোই নয়। রাজনীতি ওঠেছে এসবের ওপর ভিত্তি করে 
একটি নির্দেশনা তৈরি করেছি। থেকে নিজেদের বিচ্ছিনি রাখা কোনো কিছুকে আমরা ইসলামী 
আজকের বক্তব্যটি সেই প্রশিক্ষণেরই ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। বিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি 
অংশ। বিশেষত আমাদের নেতৃবৃন্দ, মুসলমানদের রাজনীতি থেকে দূরে না। বরং কোনো দৃষ্টিভঙ্গি কোরআন ও 
ইমাম ও শিক্ষকদের মধ্যে যারা এ থাকা উচিত__এমনটা ইসলামের সুন্নাহর সাথে যতটা সম্পর্কিত, তা 
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন এ বক্তব্য প্রস্তাবনা নয়। এমনকি রাজনৈতিক ততটা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। চলুন, 
তাদের জন্যে। একটি অনুষ্ঠানে ব্যবস্থা অনৈসলামী হলেও রাজনীতি কোরআনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে পড়ার 
আজকের এ বক্তব্যের ঘোষণাটি থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। জন্যে আমরা কোরআনের কাছেই 
দেওয়ার পর বেশ 9575 5575 এবং খুঁজে দেখি, 
ভাইবোনের অংশ নেয়া ত। তবে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোরআন 
ঠা কোনো প্রার্থী, দল বা বর্ণের কাউকে আমাদেরকে কী ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা 


“ইসলাম ও রাজনীতি' প্রসঙ্গটি নিয়ে গুরুত্ব দেয়াও ইসলামের কাজ নয়। দেয়। 


মধ্যেও তা রয়েছে। এই 


স।ম।কা।লী।ন 


যথাযথ উত্তর আমরা কীভাবে দেবো, 
তা। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে কী 


“তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে 


ইতিহাসের এ চাকা ঘুরে যাবে এবং 


যাওঃ সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। 


বলা আছে, অর্থাৎ কুরআন-সুননাহর 
দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা বুঝার চেষ্টা করা বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ । 

হযরত মুসা (আ.) ও ফেরাউনের 
কাহিনীতে আপনি দেখবেন, 
(আ.) কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনার আহ্বানই জানাননি, বেশকিছু 


তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল, 


তোমরা ক্ষমতাসীন হবে। তখন 


হয়তবা সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা 
ভীত হবে ।” 

এ কারণে হযরত মুসা (আ.) ও হযরত 
হারুন (আ.) তখনকার বিদ্যমান 
রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই 
আলাপ-আলোচনা করছিলেন। তবে 
তারা তত্কালীন ক্ষমতাসীনদের 


রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাকে উপদেশ 


আচরণের মান ঠিক করে দেওয়ার 


দিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল 


চেষ্টা করছিলেন। হযরত মুসা (আ.) 


সমাজের দুর্বল মানুষদেরকে হত্যা বন্ধ 
করা। আরেকটি উপদেশ ছিল, বনী 
ইসরাইলের লোকদেরকে যেন দাস 
বানানো বন্ধ করা হয়। বনী ইসরাইল 
তথা ইহুদীরা তখন ছিল সমাজের 
প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠী । আরও 
একটি পরামর্শ ছিল ফেরাউন যেন স্বর্ণ, 
অলঙ্কার এবং এ জাতীয় সম্পদ 
পুর্ভতীভীত না করে। তখনকার 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কাঠামো পরিবর্তনের উচ্চতর লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে তিনি তাকে এ ধরনের 
আরো কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। 
এসব পরামর্শ গ্রহণ করার মানেই হলো 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দিকে 
অগ্রসর হওয়া। 

এ ঘটনার দিকে নজর দিলে আমরা 
দেখবো, তখন যে ধরনের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বিদ্যমান ছিল, 
সে আলোকেই এর সাথে কুরআন 
বোঝাপড়া করছিল। তখনকার 
রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কোনো নির্দিষ্ট 


ফেরাউনের নিকট গিয়ে বলেননি, আমি 
রাষ্ট্র কাঠামো পাল্টে দিতে চাই। এ 
বা ইহুদী রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে চাই। বরং 
আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার জন্য 
তিনি ফেরাউন, তার পরিবার এবং 
তৎকালীন উচ্চবিত্রদেরকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। তারা যেন সুশাসন, 
ন্যায়বিচার, অধিকার ও মানবতা 
প্রতিষ্ঠার সুন্দর পথ গ্রহণ করে, সে 
উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু জবাবে 
ফেরাউন সহিংস প্রতিক্রিয়া দেখায় । 
ফলে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা 
(আ.) ও ইহুদীদেরকে দেশত্যাগের 
মাধ্যমে এই নির্যাতন থেকে নিজেদের 
রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর 
আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)-এর 


মাধ্যমে ইনু একটি বার্তা 

দিলেন, 

3385555৩54১ 2৫ ৬৬৩৫ 
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মডেল বা ইউটোপিয়ায় পরিবর্তন 


“আল্লাহ বললেন, সম্ভবত তোমাদের 


করার দরকার মনে করা হয়নি । হযরত 
মুসা (আ.) যখন ফিরাউনের নিকট 
গেলেন, তখন সর্বপ্রথম তাকে আল্লাহ 


প্রতিপালক শীঘ্বই তোমাদের শত্রদের 
ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে 
এই দেশের প্রতিনিধিত দান করবেন। 


তায়ালার প্রতি ঈমান আনতে পরামর্শ 
দেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা 
(আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে 
নি 


এ 


উরে 


এ ৩৯৯৬১৩৪৯ 


এও 


তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ 
কর।”২ 

ইহুদিরা যখন অত্যাচারিত হলো এবং 
মিসর ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে 


খারাপ কাজ করবে, আমি সেই পরীক্ষা 
নেবো । 

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে । মহানবী 
(সা.) তার বাণী প্রচার শুরু করার পর 
মক্কার দারুন নদওয়ায় গিয়ে তাদেরকে 
বলেননি, আমি আবু সুফিয়ানের পদে 
হামযা (রোযি.) এবং ওয়ালিদ ইবনুল 
মুগিরার স্থানে বিলাল (রাযি.)-কে 
বসাতে চাই। তিনি বরং তৎকালীন 
রাজনৈতিক বাস্তবতা যেমন আছে 
তেমন রেখেই একে আরও উন্নত 
অবস্থায় নিয়ে যাবার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। তিনি তখন হিলফুল 
ফুজুলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, যা ছিল 
সেই সময়ের একটি কল্যাণমূলক 
সংগঠন। এর মাধ্যমে তিনি মক্কায় 
নিপীড়িত যে কারো পক্ষে দীড়ানোর 
জন্যে কয়েকজন নেতার সাথে সম্মতি 
পোষণ করেন। তারা মহানবী (সা.)- 
এর ওপর ঈমান আনলো কি আনলো 
না, তা বিবেচনার বিষয় ছিল না। 
যদিও এ সংগঠনের জন্ম ইসলাম 
আসার আগে, কিন্তু ইসলাম আসার 
পরেও এর কার্যক্রম ছিল। 

একটা ঘটনা আমরা সবাই জানি। 
বাইরের এক ব্যবসায়ী মক্কার এক 
ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করত । মক্কার 
লোকটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অর্থ 
নিয়ে বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য দেয়নি 
তখন বিপদে পড়া 
এই মানুষটির পক্ষে 
দীড়ালেন। অর্থ আত্মসাৎকারী 
লোকটিকে তিনি মক্কার একজন 
বললেন, এ লোকের অর্থ ফিরিয়ে 
দাও। তখন আত্মসাৎকারী লোকটি 
ব্যবসায়ীটির অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছিল। 
সুতরাং সে সময়ের রাজনৈতিক 
কাঠামো যেমন ছিল, রাসূল (সা.)-এর 


বাধ্য হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা 


রাজনৈতিক আচরণও তেমন ছিল। 


তাদেরকে বললেন, একদিন 


তবে তিনি তখনকার রাজনীতিকে 


মার্চ'১৭ _777..8 আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


আরও বেশি স্বচ্ছ, ন্যায় ও মানবিক 
করে তোলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু 
উমাইয়া ইবনে খালফ ও আবু 
লোকেরা 


তারা মুসলমানদেরকে 
নির্যাতন করা শুরু করল। তাদেরকে 
নিজ দেশ থেকে বিতাড়ন করতে শুরু 
করল । ফলে রাসুল (সা.) কিছুসংখ্যক 
মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় একটি 
নিরাপদ ভূখণ্ড খুঁজে নিতে বললেন, 


৮1534০05০৮০ ৮২] 19৯০ 
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অর্থ: তোমরা আবিসিনিয়ায় যাও; 
সেখানে একজন রাজা আছেন, যিনি 
কাউকে নির্ধাতন করেন না। 

মদীনার খোঁজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত 
রাসূল (সা.) এমন একটি দেশ খুঁজে 
বের করার চেষ্টা করছিলেন, যেখানে 
মুসলমানদেরকে তুলনামূলকভাবে কম 
নিপীড়ন, নির্যাতন ও যন্ত্রণা ভোগ 
করতে হবে । ফলে আবিসিনিয়ায় গিয়ে 
সাহাবীগণ আগের চেয়ে বেশি 
ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা লাভ 
করলেন। তারপর কিছুদিন তারা 
সেখানে অবস্থান করলেন। অবশেষে 
রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করেন। 
যেসব লোক রাসূল (সা.)-কে মেনে 
নেয়নি মদীনায় যাওয়ার পরও তারা 
মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছিল। 
আহ্যাবের যুদ্ধ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে 


অনুমতিও ছিল না। ওই সময়টা ছিল 
শান্তিপূর্ণ ও উপদেশমূলক দাওয়াতের 
পন্থা। পরবর্তীতে মদীনায় আল্লাহ 


সূর্যের উপাসনা করতো । কিন্ত সকলের 
স্বার্থে, অর্থাৎ যারা তার ওপর ঈমান 
এনেছে বা আনেনি তাদের সবার 


তায়ালা আয়াত নাযিল করে বললেন, 
৬40 ৩5 79৯8 26 ০৯৬৪ ০5 ৩৯ 
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“তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো 
যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; 
কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা 
হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে 
সাহায্য করতে সক্ষম” 


এবারও ইতিহাসের পুরানো ঘটনার 
পুনরাবৃত্তিই ঘটলো । ইহুদীদের মতো 
মুসলমানদেরকেও আল্লাহ তায়ালা 
বিজয় দান করলেন। এরপর 
মুসলমানদের মাঝে কে ভালো এবং 
কে ভালো নয়, অতীতের মতো সেই 
পরীক্ষাও আল্লাহ নিলেন। আরবের 
কর্তৃতৃ হাতে পাওয়ার পর মুসলমানরা 
কি ন্যায়, নৈতিকতা ও আল্লাহর 
নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছে, নাকি 
ভিন্ন পথে চলেছে সেই পরীক্ষা আল্লাহ 
করেছেন। খোলাফায়ে রাশিদা নিশ্চয় 
আমাদের জন্য দৃষ্টাত্ত। কিন্তু ইতিহাস 
থেকে আমরা জানি, তাঁদের পরে 
আরবের ক্ষমতাবানদের কেউ 
ইসলামের বিধান ও ন্যায়ের পথ 
অনুসরণ করেছেন, কেউ করেননি । 

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা হলো 
আমাদের জন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত । 
কাঠামোর অধীনে গণসম্পদ বিষয়ক 


সে নির্যাতনের মোকাবেলা করতে 


মন্ত্রী হিসেবে তিনি মনোনীত 


হয়েছিল। আহ্যাবের যুদ্ধে তারা 


হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই 


মদীনা ঘিরে ফেলল । তারা মদীনার 
প্রত্যেককে হত্যা করতে চেয়েছিল। 


মন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। রাজা যখন 
হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বললেন, 


কিন্ত মদীনায় যাওয়ার পর মুসলমানরা 


আমি তোমাকে আমার ঘনিষ্ট ব্যক্তিতে 


নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 


পরিণত করতে চাই; তখন তিনি 


শুরু করেন। তবে মদীনায় হিজরতের 


বললেন, আপনি আমাকে আপনার 


আগে কোনো ধরনের যুদ্ধ ছিল না 


দেশের মন্ত্রী বানান। তিনি ফেরাউনের 


কারণ তখন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা 


সময়কালের আগে তৎকালীন মিসরের 


মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি 


রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ₹শগ্বহণ 


দেননি । এমনকি নিজেদের আত্মরক্ষার 
মার্চ১৭ 


করেছিলেন। সে সময় তারা চন্দ্র- 


ভালোর জন্যই তিনি সেই সরকারে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই বিশেষ 
রাজনৈতিক সরকারের একজন মন্ত্রী 
হিসেবে তিনি তার মেয়াদের সর্বোচ্চ 


ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার বাধ্যবাধকতা 
ইসলামে নেই। অথচ আমরা 
সাধারণত মনে করি, এটাই হলো 
ইসলামী ধারণা । যদিও আদর্শ একটা 
মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 
কিন্তু এটি করতে গিয়ে প্রচলিত 
রাজনৈতিক কাঠামো থেকে 
নিজেদেরকে বিচ্ছিনি করে ফেলা 
মুসলমানদের জন্য অনুচিত। কুরআন 
আমাদেরকে সেই গুহাবাসী আহলে 
নিজেদেরকে বিচ্ছিন করে ফেলেছিল। 
আমরা প্রতি শুক্রবার এ সূরাটি পড়ি। 
আসহাবে কাহাফের লোকেরা প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবস্থার চ্যালেপ্ গ্রহণ করতে না পেরে 
গুহায় চলে গিয়েছিল; তারপর তারা 
বলেছিল, 

9160189586৩ 2 ৮9 
“তারা যদি তোমাদের খবর জানতে 
পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে 
হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে 
তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে 
তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে 
না। 


তারা গুহার চলে যাওয়ার কারণ ছিল 
সমাজে তাদের কোনো জনপ্রিয়তা 
এবং জনসমর্থন ছিল না। এ কারণে 
তাদের বক্তব্য ছিল শাসকগোষ্ঠী সন্ধান 
পেয়ে গেলে তোমাদেরকে নির্যাতন 
করবে, পাথর ছুড়ে মারবে । 


_____াাা্া্ার্্্র্ল্ারলল্্্ আত্তান্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


রাজনৈতিক কাঠামো থেকে কোনো 
জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিনি হয়ে যাওয়া 


তোলা । নিপীড়িত-নির্যাতিত ও প্রান্তিক 


শতভাগ অবস্থান নিতে হবে । আমরা 


মানুষের পক্ষে কথা বলা। কেবল 


সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ যাই হই না 


আত্মহত্যারই নামান্তর । এর ফলে 


গায়ের রঙ অথবা পরিচয়ের কারণে 


কেন, মুসলমান হিসাবে এই নৈতিক 


তাদের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। 
এটাই হলো কোরআনের শিক্ষা । তবে 


যারা সুবিধাবঞ্চিত হয়, তাদের জন্যে 
কথা বলা । ইসলামে আল্লাহ তায়ালা 


যুক্তির খাতিরে কেউ বলতে পারে, এটা 


আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, সকল মানুষ 


তো দুনিয়াবী ব্যাপার । তাই মুসলমান 
হিসেবে আমরা আমাদের জীবন ও 


সমান। তাই কিছু মানুষ যখন কেবল 
গায়ের রঙ্র কারণে নির্যাতিত হয়, 


আমাদের মসজিদে রাজনীতির 


তখন মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে 


ংরামি টেনে আনতে বাধ্য নই। এটা 


তাদের পাশে দীড়ানো উচিত; হোক 


সত্য যে, বেশিরভাগ সময় দুনিয়াবী 


তারা মুসলিম কিংবা অমুসলিম । 


উদ্দেশ্যেই রাজনীতি করা হয়। কিন্ত 
রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 


এরপর সম্পদের একচেটিয়াতের 
ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে 


হলো দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে রাজনীতি করা 
যাবে না; বরং দ্বীন এবং সর্বসাধারণের 


তির কিংবা বিশেষ কোনো প্রার্থী 
বা দলের জন্যে রাজনীতি করে না। 
তারা ন্যায়, মানবিকতা, উচ্চতর 
মূল্যবোধ এবং সর্বসাধারণের 
্বার্থসংশ্রিষ্ট যেসব কথা কোরআনে 
আল্লাহ বলেছেন, সেসবের আলোকে 
প্রতিটি ইস্যুকে বিবেচনা করে । আল্লাহ 
তায়ালা কোরআনে অন্যায়কে নিষিদ্ধ 
করেছেন এবং আমাদেরকে মুসলিম- 
অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নিপীড়িত 
মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে বলেছেন। 
অতএব মুসলমানদের রাজনৈতিক পন্থা 


বলেছেন, 
১.৮৫5গ484 ৫ 

“তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে যাতে 
ধন-এশ্বর্য পুজীভূত না হয়” 

সুতরাং যে পদ্ধতিতে কেবল ধনীদের 
মাঝেই সম্পদ চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, 
সংজ্ঞাগতভাবেই তা অনৈসলামী 
পদ্ধতি | মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে 
এই পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে 
অথবা পরিবর্তনের জন্যে কাজ করতে 
হবে। এ কারণেই আমরা জাকাত 
প্রদান করি। এ কারণেই আমাদের 
অনেক ইবাদত আমরা সম্পদের 
মাধ্যমে আদায় করে থাকি, যেন সম্পদ 
কেবল ধনীদের মাঝেই চক্রাকারে 
ঘুরতে না পারে । কোরআনে আল্লাহ 


হলো নিপীড়িত, প্রান্তিক, নিরাহার, 
নিরাশ্যয় ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে 
দাড়ানো । এগুলো ইসলামেরই বিষয়। 
ইসলাম শুধু মসজিদ, হালাল খাবার 
এবং এ জাতীয় মুসলিম ইস্যুগ্তলো 


তায়ালা আমাদেরকে এই পদ্ধতি 
পরিবর্তন করার জন্যে বলেছেন। 
মুসলমান হিসেবে আমরা তা করতে 
বাধ্য । 
মুসলমান হিসেবে রাজনীতির ব্যাপারে 


নিয়েই সংশ্লিষ্ট নয়। হ্যা, এসবও 


আমাদেরকে নৈতিক মান সমুন্নত 


ইসলামী ইস্যু বটে, কিন্তু নিছক 


রাখতে হবে এবং যে কোনো ইস্দুতে 


এগুলোই ইসলামী ইস্যু নয়। সমাজের 
কোনো মানুষ নির্যাতিত হলে, সেটাও 


আমাদেরকে একটা নৈতিক অবস্থান 
নিতে হবে। কোনো প্রার্থী বা দলের 


ইসলামী ইস্যু। জনপরিমগ্ডলে 
গণমানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো মহৎ 
কাজও ইসলামী ইস্যু ৷ 


সাথে আমাদের শতভাগ একমত হবার 
প্রয়োজন নেই। কারণ, ইস্যুভেদে 
লোকজনের দৃষ্টিভির ভিন্নতা 


মুসলমান হিসাবে আমাদের উচিত 
জনপরিমগ্ডলে নৈতিক আওয়াজ 


মার্চ১৭ 


থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদেরকে 
অবশ্যই নৈতিকতা ও ন্যায়ের পক্ষে 


অবস্থান সর্বদা জারি রাখতে হবে। 
প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সংখ্যালঘু 
বিষয়টা মনের ব্যাপার ৷ এটি বাস্তবতা 
নয়। আপনি যদি উচ্চতর নীতি- 
নৈতিকতা মেনে চলেন এবং মুসলিম- 
অমুসলিম নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে যদি 
একই নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখেন, 
তাহলে আপনি হয়ে ওঠবেন শক্তিশালী 
সংখ্যালঘু । 
ইসলামকে আমরা কোনো বিশেষ 
জাতি, বর্ণ, ভাষা কিংবা কোনো বিশেষ 
ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকদের এজেন্ডায় 
ব্যবহৃত হতে দিতে চাই না 
ইসলামের অ্যাজেন্ডা সবার জন্য 
এভাবে ইসলামকে আমরা সবার কাছে 
তুলে ধরতে পারি । এভাবে যে কোনো 
সমাজের জন্য ইসলাম ন্যায়, নীতি ও 
নৈতিকতার পতাকাবাহী হিসেবে 
পরিচিত হতে পারে। জনজীবনে 
বাস্তবায়ন করার মতো নৈতিক আদর্শ 
কুরআনে রয়েছে। ইসলাম 
আমাদেরকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যেতে বলে না। বরং আমাদেরকে 
স্বার্থপরতা মুক্ত হয়ে জনজীবনে সম্পৃক্ত 
হতে বলে স্বার্থপরতা হলো প্রচলিত 
রাজনৈতিকদের কাজ। তাই 
উদ্দেশ্যে জনজীবনে সম্পৃক্ত হতে হবে 
এবং নির্যাতিত মানবতার জন্যে কাজ 
করতে হবে । 

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি 
যেন আমাদেরকে সঠিক পথে 
পরিচালিত করেন। আমাদের 
ভুলক্রটিগুলো তিনি ক্ষমা করুন। 


১ আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:৪৩-৪৪ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফ, ৭:১২৯ 
* আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ২২:৩৯ 
« আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২০ 
« আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭ 
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একবিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়্যাত: পথ 
দেখাতে হবে আলিম সমাজকে 


বিজ্ঞানভিতিক পৃথিবী গড়ায় আমাদের 
আলিম সমাজ কি শুধু দর্শক হয়ে 
থাকবেন কিংবা হবেন কারো বিজ্ঞান 
বোমা পরীক্ষার গিনিপিগ, নাকি তারাও 


মাথা উচু করে জ্ঞানের লড়াইয়ে হয়ে 


উঠবেন কৃতি লড়াকু? সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আলিম 


কঠিন নয়, তবে জরুরী । আর আমরা 
তো সব সময়ই আশাবাদীদের দলে! 


মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 

০১৯৮ 86558106০৮৪ 
“পবিত্র কুরআন আমিই অবতীর্ণ 
করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক” 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
“মহান আল্লাহ দীনের এ বৃক্ষকে সজীব 
রাখার জন্য যুগে-যুগে কিছু লোক সৃষ্টি 
করেন এবং তাদেরকে দীনের সেবায় 
নিয়োজিত রাখেন ।' সুনানে ইবনে 


মাজাহ। 

উপযুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে 
একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম 
ধর্ম ও ওলামায়ে কেরামের 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং মহান 
রাব্বুল আলামীন নিয়েছেন । 

কুরআন সংরক্ষণ সাধারণত 
দু'ধরনের । যথা- প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্য। অপ্রকাশ্য সংরক্ষণ আল্লাহর 
অদৃশ্য শক্তির সাথে সম্পৃক্ত। প্রকাশ্য 
সংরক্ষণ, ওলামায়ে কেরাম, মাদ্রাসা, 
মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং 
যতদিন পবিত্র কুরআন থাকবে, 
ততদিন ওলামায়ে কেরাম ও 
থাকবেন । 

সুনানে ইবনে মাজাহের বর্ণনা থেকে 
একথা প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ 
তাআলা দীনের এই সবুজ বাগিচায় 
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আলিম এবং তালেবে ইলমের 


শয়তানের জন্য একহাজার মূর্খ 


আকৃতিতে অংকুর রোপন করতে 
থাকবেন। এখান থেকে ও সুস্পষ্ট হয় 
যে, সাধারণ মানুষের হেদায়তের জন্য 
অত্যাবশ্যক । 

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সঠিক 
পথের দিশা দেওয়ার জন্য যুগে-যুগে 


ইবাদকারীকে পথত্রষ্ট করার চেয়ে 
কঠিন। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ 
থেকে আলিমদের মর্ধাদা যখন এত 
বেশি, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের 
দায়িতৃও হবে অনেক বেশি। সাথে- 
সাথে জনসাধারণ আলিমদেরকে 
তাদের জ্ঞানের কারণেই সম্মান প্রদর্শন 


অগুণতি নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন 
সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 
প্রেরণ করলেন এবং হুযুরের মাধ্যমে 


করে থাকে । সুতরাং ওলামায়ে কেরাম 
ইসলামের ধারক-বাহক | তাই তাদের 
ওপর অর্পিত মহান গুরুদায়িতু একজন 


নবুওয়াতের ধারাকে পূর্ণতায় 


নিষ্ঠাবান সৈনিকের মতো আদায় 


পৌছালেন। হুযুরের মৃত্যুর পর 


করতে হবে। যা হোক, অধুনাবিশ্বের 


উত্তরাধিকার সূত্রে নুবুওয়াতের এ 
গুরুদায়িতা উম্মতের ওলামায়ে 


নব-নব আবিষ্কৃত সমস্যা-সংকট 
ওলামায়ে কেরামের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে 


কেরামকে অর্পণ করা হয়। যেমন- 
হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, আলিমরা 
হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী 


দাড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয় হলো 
যে, আলিম-সমাজ তাদের দায়িতু 
সম্পর্কে কতটুকু সচেতন? বর্তমান 


কুরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 


বিশ্বের কয়েকটি সমস্যা এবং ওলামায়ে 


ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক 
বেশি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ভা 
'সৃষ্টিজগতের মধ্যে আলিমরাই 
আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে ।”২ 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ১. 
আল্লাহ যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা 
করেন। ২. নুরের তৈরি নিষ্পাপ 
ফেরেস্তারা তালেবে ইলমের সন্তুষ্টি 
অর্জনের জন্য নিজেদের নূরের পাখা 
বিছিয়ে দেয়। ৩. মূর্খ ইবাদতকারীর 
ওপর জ্ঞানীর মর্যাদা তেমন, যেমন 
তারকারাজির ওপর চন্দ্রের ফযীলত 
৪. একজন আলিমকে পথভ্রষ্ট করা 


কেরামের করণীয় সম্পর্কে নিয়ে 
আলোকপাত করা হলো । 


আধুনিক জ্ঞান এবং 

ওলামায়ে কেরামের দায়িতৃ 
আধুনিক জ্ঞান বলতে নব আবিষ্কৃত 
জ্ঞানই উদ্দেশ্য, যা একমাত্র পার্থিব 
জগতের জন্যই অর্জন করা হয় এবং 
লর্ড মাইকেল যার আবিষ্কারক। 
উপমহাদেশের অল্পসংখ্যক আলিম 
সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। 
কিন্ত অধিকাংশ আলিম ভাষাজ্ঞান 
অর্জন এবং যোগ্যতা বিকশিত করার 
অজুহাতে তার অনুমতি দেয়; যার 
বিষফল মুসলমানরা এখনও ভোগ 
করছে। কেননা আধুনিক শিক্ষিতরা 
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যদিও খিস্টান হয়ে যায় না; কিন্ত 


সন্তানদেরকে নাস্তিকতার 


ইসলাম তাদের থেকে প্রায় বিদায় হয়ে 


মহাসয়লাব থেকে বাঁচানোর জন্য 


যায়। শায়খুত তাফসীর আহমদ আলী 
লাহোরী (রহ.)-এর ভাষায়, ইংরেজ 
আমাদের রাজসিংহাসন ও রাজমুকুট 
ছিনতাইকারী । দীন-ধর্ম সম্পর্কে 
জনসাধারণের অন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টিতে তাদের সাফল্য শতভাগ । 
যুগের মুখপাত্র আকবর ইলাহাবাদী 
আধুনিক জ্ঞানের ক্ষতি সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার 
আলোচনার সারসংক্ষেপ, একথাটি 
সুস্পষ্ট, অস্পষ্ট নয় কভু, আরবী 


শিক্ষায় শুধু পুরস্কারের ওয়াদা 
এবং বিএ ( শিক্ষায়) মিলবে শুধু 
রুটি। বিএ পাশ করে সরকারী 


চাকরীজীবী হয়ে পেনশন পাওয়ার পর 
মারা যাবে, এটুকুতেই কি একজন 
মুসলমানের জীবন শেষ? পরকালের 
কি কোন দায়বদ্ধতা নেই? জাগতিক 
জ্ঞানের সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও যদি থাকে 
অল্পস্বল্প, তা হবে বমির সাথে 
জমজমের পানি মিশ্রণেরই নামান্তর | 
যে যোগ্যতা-প্রতিভা ব্যবহার হওয়ার 
কথা ছিল এশিয়ার কল্যাণে, তা বিনষ্ট 
হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার অলি- 
গলিতে । 

দীর্শনিক ড. ইকবাল ও কঠোর ভাষায় 
এর সমালোচনা করে বলেন, সংস্কৃতির 
মোড়কে আচ্ছাদিত অপসংস্কৃতিকে 
ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে দাও । পারস্য 
কবি শেখ সা'দী (হ.) সঠিক ও ভ্রান্ত 
জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন 
এভাবে, যে জ্ঞান তোমাকে মহাসত্যের 
সন্ধান দিতে ব্যর্থ, সে জ্ঞান প্রকৃত 
অর্থে জ্ঞানই নয়; বরং তা জ্ঞানের 
চাদরে অজ্ঞতা, মূর্খতা । 

মোটকথা, আজকের বিশ্ব আধুনিক 
জ্ঞান দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে, তার 
বিরোধী যে কাউকে লোকেরা পাগল 
মনে করে। ওলামাদের কর্তব্য হলো, 
তারা মুসলমানদেরকে সঠিক পথের 
দিশা দেবে এবং মুসলমানের 
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আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে । সে প্রচেষ্টার 
ভিত্তি এভাবে রাখা যেতে পারে যে, 
ংলাদেশের সাত বিভাগের শীর্ষস্থানীয় 
আলিমরা মিলে সর্বোচ্চ ওলামা 
পরিষদ, বাংলাদেশ নামে একটি 
সাধারণ কমিটি গঠন করবে। সে 
পরিষদের প্রধানকে গ্রান্ড মুফতী 
হিসেবে অবহিত করা হবে। সেই 
পরিষদের ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক বিভাগ 
থেকে নির্বাচিত আলিমদের নিয়ে 
একটি মজলিসে শুরা গঠিত হবে 
মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দ মুফতীয়ে 
আযমের আদেশ-নিষেধকে নিজ-নিজ 
বিভাগে প্রচার করবেন। যখন দেশের 
নির্ভরযোগ্য আলিমরা জাতীয় সমস্যা- 
সংকট নিরসনে একমত হয়ে কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তখন সাধারণ 
জনগণ সেই সিদ্ধান্তকে গুরুত্বের 
সাথেই গ্রহণ করবে । যেমন- সরকার 
কতৃক প্রণীত শিক্ষা কারিকুলামে যেসব 
ধারা-উপধারা কুরআন-হাদীসের সাথে 
সাংঘর্ষিক, সেগুলো সম্পর্কে দেশের 
সকল আলিম যদি কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, তখন বাংলাদেশের 
ধর্মপ্রাণ জনগণ অবশ্যই এই সিদ্ধান্তকে 
সাদরে গ্রহণ করবে । আর সরকারের 
ওপর এর প্রভাব পড়াটা স্বাভাবিক । 
এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন 
আসলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে 
না। যদি শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার সাধিত 
হয়, তাহলে জনজীবনের সবস্তরে 
নিঃসন্দেহে সংস্কার সাধিত হবে । 
দেখুন, সৌদিআরবের শিক্ষাব্যবস্থা 
একমুখী ও সর্বজনীন হওয়ার কারণেই 
রাষ্ট্রের কর্ণধার থেকে নিয়ে একজন 
সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলের চিত্তা- 
ভাবনা এক ও অভিন। আর 
বাংলাদেশের ত্রিমুখী, সেক্যুলার 
শিক্ষানীতির কারণে একটি ছোট 
অফিসের কর্মকর্তাদের ধ্যান-ধারণাও 
বিপরীতমুখী, সাংঘর্ষিক। ফলে বিনষ্ট 


এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় এক্য। 
শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্বলতা আমাদের 
পশ্চাৎপদতার মূল কারণ । 


এক্ষেত্রে আমাদের শীর্ষ পর্যায়ের 
আলিমদের প্রতি একটি আবেদন 
জানাচ্ছি যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে 
নিজেদের উদ্যেগে সরকার থেকে কিছু 
সেখানে আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি 
ধমীয়ি জ্ঞানের ও চর্চা হবে সমান 
গুরুতের সাথে। 

অথবা কিছু আলিম এই পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে পারে যে, প্রত্যেক শহরে 
কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্য 
বিশেষভাবে হোস্টেল নির্মাণ করবে, 
ছাত্রদেরকে এই শর্তের ওপর হোস্টেল 
ভাড়া দেওয়া হবে যে, এখানে 
তোমাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া 
হবে। এরপর প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের 
জন্য দীনের মৌলিক বিষয়ের ওপর 
আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। এভাবে 
ছাত্ররা পার্থিব জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় 
জ্ঞানও অর্জন করতে পারে । 

আমার এত লম্বা আলোচনার উদ্দেশ্য, 
আলিম সমাজ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে 
আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় 
জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করবেন। মসজিদ- 
মাদরাসায় আধুনিক জ্ঞান অনুপ্রবেশের 
কোন প্রয়োজন নেই । কেননা, দুর্বলতা 
আধুনিক জ্ঞানে, ধর্মীয় জ্ঞানে নয়; 
সুতরাং যেখানে দুর্বলতা, সেখানেই 
সংশোধন করতে হবে । 


মিডিয়ার বিষাক্ত ছোবল 
ওলামাদের করণীয় 

একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত 
বিষয়, মিডিয়া । মিডিয়া বলতে টিভি, 
ভিসিআর, ক্যাবল, অডিও ভিডিও, 
ইন্টারনেটকেই বোঝানো হয়েছে । এই 
মিডিয়াই আমাদের আবাল-বৃদ্ধ- 
যাচ্ছে। এগুলো শুধু অশ্রীলতা, 
বেহায়াপনা, নগ্নতার প্রচারকারী নয়, 
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বরং দুর্বল মুসলমানদের দীন-ধর্ম 


সাদরে গ্রহণ করে নেয়। এবং এর 


থেকে যোজন-যোজন দুরে নিয়ে 


ওপর গর্ববোধ করতেও কুগ্ঠাবোধ করে 


যাচ্ছে। এ অপসংস্কীত এত মারাত্মক 


তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত 
জনসেবামূলক। কোথাও রাস্তা তৈরি 


না। এভাবে মুসলমানরা তাদের 


রূপ ধারণ করেছে যে, মুসলমানদের 
নামায-রোযা থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর 
করে দিচ্ছে। বেকারত্বের হার 
আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
দেশের অর্থনীতির চাকা নিশ্চল হয়ে 
যাচ্ছে। এ জাতীয় সমস্যা-সংকট 
থেকে উত্তরণের জন্য আলিমদেরকে 
বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে; এবং 
সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ বাংলাদেশ এর 
পক্ষ থেকে গান-বাদ্য-বাজনাসহ 


এতিহ্য থেকে দুরে সরে যাচ্ছে এবং 
প্রাচ্য-প্রাতীচ্যের অন্ধকার অলি-গলিতে 
ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে অবস্থা এই 
দাড়িয়েছে যে, আজকের তরুণ সমাজ 
তাদের এতিহ্যের ওপর গর্ববোধ করার 
পরিবর্তে লজ্জিত হচ্ছে। 
উম্মাহর এ মহাক্রান্তিকালে আলিমদের 
করণীয় অনেক বেশি । জনসাধারণকে 
ইসলামি সংস্কৃতি ইসলামি জীবনধারা 
সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে এবং 


অপসংস্কৃতি চর্চার অন্যান্য যন্ত্রপ্তলোর 


নিজেদের লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে 


ক্ষতিকর দিকগুলো জনগণকে অবহিত 


জনগণকে সচেতন করতে হবে । মহান 


করছে, কোথাও হাসপাতাল, কোথাও 
ব্রিজ, কোথাও পানির ব্যবস্থা । কিন্তু 
তাদের আসল উদ্েশ্য বড় ভয়ংকর । 
প্রথমত গরীব রাষ্ট্রগুলোতে 
সহযোগিতার নাম দিয়ে এনজিওগুলো 
হাজার-হাজার মিলিয়ন ডলার টাকা 
চাদা সংগ্রহ করে। অতঃপর এ 
টাকাগুলো নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসারে 
ব্যয় করে। যেমন, হাজার-হাজার 
অস্বচ্ছল মুসলমানকে ইহুদী-খরিস্টান 
বানানোর ভুরি-ভুরি প্রমাণ রয়েছে। 
তারা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে 
সংখ্যাগুরু মুসলমানকে সংখ্যালঘু করে 


করতে হবে। সর্বোপরি, মসজিদের 


পূর্বসুরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার 


দেয়। পূর্ব তিযুর, দক্ষিণ সুদানসহ 


ইমাম এবং খতীবদের কর্তব্য হলো, 


জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমিরুল 


জনসাধারণকে এসব সম্পর্কে সতর্ক 
করা এবং আলিম সমাজ এসব 
কর্মকা জড়িত হওয়ার প্রশ্নই আসে 


মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রোযি.)- 
এর সাথে যখন সিরিয়ার পাদরিরা 


অন্যান্য মুসলিম গরীব রাষ্ট্রগুলো 
তাদের মুল টার্পেট । আফিকার গরীব 
রাষট্রগুলোতে এনজিওগুলো তাদের 


সাক্ষাতের জন্য আসল, তখন সিরিয়ার 


না। সাথে সাথে ইসলামি সংগীতের 


গভর্নর আবু উবাইদা (োষি.) তাকে 


কার্যক্রম চালায় না। অথচ, দুর্ভিক্ষের 
কারণে তারাই বেশি মুখাপেক্ষী । বরং 


ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে, যাতে 


বলল, আপনি যদি তাদের সাথে উন্নত 


মুসলমানরা বাদ্য-বাজনার পরিবর্তে 


তারা ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে অনুপ্রবেশ 


পোশাক পরিধান করে সাক্ষাত 


করে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক 


ইসলামি সংগীতের সাথে পরিচিত হতে 
পারে। আফগানিস্তানের ঘটনাই এর 


করতেন তাহলে উত্তম হতো । হযরত 


পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিগড়ে ফেলে। 


ওমর স্বর্ণাক্ষরে লেখার মতো 


জ্বলন্ত প্রমাণ যে, আফগানরা বাদ্য- 
বাজনার পরিবর্তে ইসলামি সংস্কৃতিকে 


এতিহাসিক উত্তর দিয়েছিলেন, সমস্ত 


বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য 
চট্টগ্রামসহ উপজাতি অঞ্চলগুলোতে 


প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি 


নিজেদের সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করে 


আমাদেরকে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে 


এনজিওদের দৌরাত্মা বেড়েই চলেছে। 
প্রতিদিন অনেক লোককে ধর্মান্তরিত 


নিয়েছিল। বাংলাদেশ ইসলামি রাষ্ট্র না 
হলেও এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হবে বলে মনে হয়না। 


পশ্চিমা সংস্কৃতি বনাম 

আলিম সমাজের দায়িত 

সংস্কৃতি একটি ব্যাপক শব্দ। কিন্তু 
এখানে পশ্চিমা সংস্কৃতি বলতে 
পশ্চিমাদের অনুসরণ-অনুকরণকে 
বোঝানোই উদ্দেশ্য । পশ্চিমা সংস্কৃতি 

মুসলমানদের কতটুকু ক্ষতিসাধন 

করেছে তা বুঝিয়ে বলার দরকার 
নেই। পশ্চিমা বিশ্বে যদি কোন নতুন 
ংলাদেশের যুবক-যুবতিরা তাকে 


মার্চ'১৬ 


সম্মানিত করেছেন। অনুরূপভাবে 
একই পরিস্থিতিতে হযরত হুযায়ফা 
(রাযি.) বলেছিলেন, আমি আমার প্রিয় 
রাসূলের পদ্ধতি এসব বেওকুবদের 
জন্য ছেড়ে দেব? অসম্ভব! 


সেবার আড়ালে এনজিওদের 
অপতৎতা ও আলিমদের করণীয় 
বর্তমান বিশ্বে মুসলমান বিশেষ করে 
আলিমদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি 
এই এনজিওগুলো। ইউরোপ ও 
পশ্চিমাবিশ্বের কোটিপতি ইনুদী- 
খিস্টানরা অজনস্ু-অগণিত এনজিও 
সেবা-সহযোগিতার ছন্মাবরণে 
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। 


করার ঘটনা পত্রিকায় প্রতিনিয়ত 
প্রকাশিত হচ্ছে। 

বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য যে, 
বাংলাদেশের সার্বভৌমতে অবিশ্বাসী 
এসব এনজিওগ্তলোর ওপর তারা 
সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং তাদের ওপর 
কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করবেন 
এবং অসহায় নিঃম্ব মুসলমানদের 
কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে 
সেদিকে যত্ববান হবেন। উম্মাহর এই 
সংকটকালে আলিম সমাজের করণীয় 
হচ্ছে যে, তারা এনজিওগুলোর অসৎ 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক 
করবে এবং স্বচ্ছল, বিভ্তশালীদের 
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উৎসাহিত করবেন। যেন তারা 


সংখ্যার দিক থেকে মুসলমানরা দেড়শ 


অসহায়, নিঃস্ব লোকদের প্রতি 
সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন। 
আলিম সমাজ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে 
বিত্তশালী মুসলমানদের সহযোগিতায় 
কিছু দাতাসহস্থা গড়ে তুলবে, যাতে 
দরিদ্র মুসলমানরা অভাব-অনটনের 
সময় এনজিওর পরিবর্তে এই 
দাতাসংস্থা থেকে সহযোগিতা পায়। 
চা ওলামা পরিষদ বাংলাদেশের 
দায়িতি হচ্ছে, এই ইসলামি 
দাতাসংস্থাগ্তলোর রূপরেখা শরয়ী 
দৃষ্টিকোণ থেকে কী হতে পারে, তার 
পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা । 


নিজের টি ও ভৌগোলিক 
সীমানাকে প্রশস্তকরণ প্রচেষ্টাই হচ্ছে 
সাম্রাজ্যবাদী ওপনিবেশ। সাম্রাজ্যবাদী 
ওপনিবেশের ছায়াতলে কাফিররা 
অপচেষ্টায় রত রয়েছে। কুফরী শক্তির 
মাঝে চরম অসন্তোষ ও সংঘাত 
বিদ্যমান থাকা সত্তেও কাফিররা 
ইসলামের মুকাবেলায়, উম্মাহর 
মজবুত ও একতাবদ্ধ ছিলো এবং 
ভবিষ্যতেও এমন থাকবে । ফলে 
কাফিররা ফিলিস্তিন, ইরাক, চেচনিয়া, 
বসনিয়া, সোমালিয়া, সুদান, 
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মীর, 
আরাকান ও হিন্দুস্তানের জমিনকে 
মুসলমানদের জন্য বধ্যভূমিতে পরিণত 
করেছে। সেখানে মুসলমানদের ধন- 
সম্পদ, ইজ্জত-আকু, ঈমান-আমল 
কিছুই নিরাপদ নয়। 

অপরদিকে কিন্ত মুসলমানদের শক্তি 
সামর্থও কম নয়। যদি সঠিক নেতৃত্ব 
ও আমাদের পূর্বের ঈমানি জযবা বহাল 


কোটির উর্দে | তাদের কাছে ৫৭ টি 
দেশ রয়েছে। তেলের শতকরা ৭৫ 
ভাগ মুসলমানদের কাছেই রয়েছে। 


যুগের মানুষকে পুনরায় দীনমুখী করতে 
এ কণ্টাকাকীর্ণ যাত্রাপথে তাদের সরব 
পদচারণার কোন বিকল্প নেই। 

উপসংহারে যে কথাটি বলতে চাই, তা 


স্থলভাগের ৪২ ভাগ আমাদের 


ঠিক সমালোচনা হয়ে যাবে কিনা জানি 


আয়ত্তেই রয়েছে। আত্মবিসর্জন 


না। তবুও বলছি, ব্রিটিশ 


দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপুরুষদের 
ঘটনা ইতিহাসের এক স্বর্ণালী অধ্যায়। 
কিন্ত এত কিছুর পরও কেন আমরা 
অপরের অধীনে, শাসিত? পৃথিবীতে 
মুসলমানরা কেন সবচেয়ে নির্যাতিত 
জাতি? এর একমাত্র উত্তর হাদীসের 
ভাষায়, “করাহিয়াতুল মওত' মৃত্যুর 
ভয়। দীনের এক অবিচ্ছেদ্য অং. 
জিহাদ থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছি। হযরত আবু বকর রোযি.)- 
কে কেউ স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিল, 
আজকে এত শক্তি-সামর্থ সক্তেও কেন 
আমরা নির্যাতিত? তিনি উত্তর 
দিয়েছিলেন, উম্মত আজকে জিহাদ 
ছেড়ে দিয়েছে, সেজন্য তাদের এ 
অবস্থা | ইমাম মালেক (েহ.) 
অবিস্মরণীয় উক্তিটি আত্মস্থ করুন, 
উম্মাহর শেষ অংশের সংশোধন হবে 
শুধু সেই পথে, যে পথে সংশোধন 
হয়েছিলো উম্মাহর প্রথম অংশ। 
বিপ্লবসাধনকারী সেই নুসখাই হচ্ছে, 
জিহাদ । জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণে 
আজকে আমরা লাঞ্চণার শিকার। 
সবেচ্চি ওলামা পরিষদ, বাংলাদেশসহ 
বিশ্বের আলিম-সমাজকে সকল দ্বিধা- 
দন্ধ ভুলে; একই প্ল্যাটফর্মে এসে 
ঘোষণা দিতে হবে, হে মুসলিম জাতি! 
হে সিংহের জাতি! তোমরা যদি 
তোমাদের এতিহ্য ফিরে পেতে চাও, 
তাহলে ফিরে যাও পূর্বসূরিদের পথে, 
জিহাদের স্বপ্নীল রাজপথে । 


বেনিয়াদেরকে উপমহাদেশ থেকে 
তাড়াতে ইংরেজ খেদাও আন্দালনের 
অংশ হিসেবে হাজি এমদাদুল্লাহ 
মুহাজিরে মক্কী (রহ.) ইংরেজ 
বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন সত্য এবং 
সে ডাকে আমরা সাড়াও দিয়েছিলাম 
বটে, আর সে বয়কটের অধীনে 
ইংরেজদের ভাষা থেকে বস্ত্র সবকিছুই 
শামিল ছিল তাও সঠিক, কিন্তু সে 
বয়কটের মানে নিশ্চয়ই এটা ছিল না, 
আমরা নিজেরাও কোন সভ্যতা- 
সংস্কৃতি গড়ে তুলবো না। শুধু 
অন্দরমহলে কিতাবের পাহাড় নিয়েই 
পড়ে থাকবো । ফল হয়েছে এই, 
ব্রিটিশরা চলে যাবার শতবর্ষও পূর্ণ 
হয়নি আজ, তবে আমরা এখন 
একদিন তো ভালো এক মুহূর্তও সেই 
ইংরেজদের আবিস্কার ছাড়া চলতে 
পারি না। কথা আর বাড়ানো নয়, শুধু 
বলতে চাই, নতুন প্রজন্মকে একুশ 
শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উদ্ভাবনী 
প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলাই হলো এ 
যুগের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় 
চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞানভিত্তিক পৃথিবী গড়ায় 
আমাদের আলিম সমাজ কি শুধু দর্শক 
হয়ে থাকবেন কিংবা হবেন কারো 
বিজ্ঞান বোমা পরীক্ষার গিনিপিগ, নাকি 
তারাও মাথা উচু করে জ্ঞানের লড়াইয়ে 
হয়ে উঠবেন কৃতি লড়াকু? সিদ্ধান্ত 
নেওয়াটা কঠিন নয়, তবে জরুরী 


পরিশেষে জাতি এক মহাক্রান্তিকাল 
অতিক্রম করছে। উম্মাহর এই 
সংকটময় দুর্দিনে ভাগ্যাহত উম্মাহকে 


থাকত, তাহলে কার বাপের সাধ্য ছিল 
আমাদের জয়যাত্রা ব্যাহত করার? 


মার্চ ১৬ 


সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্রিয় 
হতে হবে আলিমদেরকেই । আধুনিক 


আর আমরা তো সব সময়ই 
আশাবাদীদের দলে! 


* আল-কুরআন, সুরা আল-হাজার, ১৫:৯ 
২ আল-কুরআন, পা বাতির ৩৫:২৮ 
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[১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দিল্লীর মারকাষী মাদরাসার পতন ও সর্বর ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের 


দরুন সৃষ্ট সংকটের মুকাবিলায় উলৃমে দীনকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে হযরত নানুতবী (রহ.) কওমি মাদরাসা 
ও অন্যান্য মাদারিসের সূচনা তখনই হয় । এ সকল মাদরাসা 


প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন । দারুল 


পরিচালনা করার জন্য তিনি কতিপয় বুনি; 


নীতিমালা পড়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, “এসব কোনো আকল এঁসৃত নীতিমালা নয়, একান্ত অদৃশ্য ভাগার ও 
মারিফাতের সুগভীর স্থান থেকেই এগুলি উৎসারিত হয়েছে । আমাদের অবাক লাগে, শত বছর পর্যন্ত বনু 
ধাকা খাওয়ার পরিণামে আজ আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি, আমাদের বুযুগগণ শতবর্ষ সেই সিদ্ধান্তেই 


নীতিমালা দিয়েছেন, ইতিহাসে এগুলিকে “উসুলে হাশ্তগানা' 
নামে পরিচিত । কথিত আছে, খেলাফত আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী (রহ.) এ সকল 


উপনীত হয়ে আছেন ।' সুক্মদর্শী আলিমদের মতে উসুলে হাশ্তগানা বস্ভত একটি ই, নীতিমালা । দারুল 
উলূম দেওবন্দ ও অপরাপর সকল কওমী মাদরাসার জন্য এই অষ্ট নীতিমালা হল মূল-আত্মা । 


নীতিমালাগুলো র উদ্দেশ্যে পেশ করা হল | 
1১] ব্যাপকভাবে চাদা সংগ্রহের খানাপিনার মান বৃদ্ধির জন্য মাদরাসার নড়বড়ে হয়ে যাবে। মোটকথা 
ব্যবস্থা করা হিতাকাজ্ফীগণকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে প্রয়োজনের সময় আন্তরিকতার সঙ্গে 
মাদরাসার সঙ্গে জড়িত দায়িতৃশীল ও হবে। পরামর্শ প্রদান এবং এ পরামর্শ গ্রহণ 
কর্মকর্তাদেরকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে কিংবা বর্জনের ব্যাপারে মাদরাসার 
টি ৩1 ব্যবস্থাপক ও 
ব্যাপকভাবে চাদা সংগ্রহের প্রতি সর্বদা 2888 নিয়ম-শৃঙ্খলা পূর্ণ বজায় রাখবে। 


দৃষ্টি রাখতে হবে । নিজেরা চেষ্টা করবে 
এবং অন্যদেরকেও এ চেষ্টায় সংযুক্ত 
করে নিবে। মাদরাসার হিতাকাজ্জী 
সকলকে একথাটি সর্বদাই মনে রাখতে 
হবে। 

[২] ছাত্রদের খানাপিনার বিষয়ে 
বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা 
ছাত্রদের খানাপিনা প্রদান অব্যাহত 
রাখা এবং যতটুকু সম্ভব তাদের 


মার্চ১৭ 


ব্যবস্থাপক ও শুরা সদস্যদেরকে সর্বদা 
খেয়াল রাখতে হবে যেন মাদরাসায় 
সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকে 
কেউ যেন নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠার 
লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হয়। আল্লাহ না 
করুন, যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব 
ঘটে যে, প্রস্তাবিত মতামত সমর্থন না 
করাকে কেউ অসহ্য বোধ করছেন, 
তাহলে সেই মাদরাসার মূল ভিত্তিই 


কখনো কোন প্রকার কথা কাটাকাটি 
যেন না ঘটে । আর এটি এ জন্যও 
আবশ্যক যে, তাহলে ব্যবস্থাপনার 
কাজে নিয়োজিত সদস্যগণ কোনো 
প্রকার দ্বিধা ব্যতীতই মতামত প্রকাশ 
করতে পারবেন এবং অবশিষ্টরাও 
মতামতটি সরল মনে শুনতে পারবেন। 
অর্থাৎ সকলকে মনে রাখতে হবে যে, 
যদি অন্যের উত্থাপিত প্রস্তাব উত্তম 
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বলে বুঝে আসে তখন প্রস্তাবটি নিজের 


সমদৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে। 


অঙ্গীকার লাভ করা তাহলে এমনও 


মতামত বিরোধী হলেও সেটি যেন 


দুনিয়াদার আলিমদের মত স্বার্থপর ও 


হতে পারে যে, সেই আশা ও আশঙ্কা 


যা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকার 


মনেপ্রাণে কবুল করে নেয়। তাছাড়া অন্যদের দুয়ারে লাঞ্ছিত প্রকৃতির যেন 
বিষয়টি আবশ্যক হওয়ার আরেকটি না হন। আল্লাহ না করুন, এমন আসল পুঁজি সে সম্পদ হাত থেকে 
কারণ হল, পরামর্শের প্রয়োজন এমন পরিস্থিতির উভভব ঘটলে সে মাদরাসার ছুটে যেতে থাকবে । অবশেষে গায়বী 
কাজকর্মের ব্যাপারে মাদরাসার ভাগ্যে কোন কল্যাণ নেই। সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং 
মুহতামিমকে অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ 4 প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের 
1৫] নির্ধারিত নিসাব অবশ্যই 

র ় কখনো পারস্পরিক কলহ বিবাদের সুচনা 

করে নিতে হয়। তখন কখনো অতিক্রম করতে হবে হ স্‌ 


মাদরাসার নিয়মিত শুরা সদস্যের সঙ্গে 
পরামর্শ করতে হয়, আবার কখনো 
হিতাকাজ্ীর পরামর্শও নিতে হয় 
তার কারণ হল যে, কখনো কোনো 
কারণে সদস্যদের সকলের সঙ্গে 
মুহতামিমের পরামর্শ করার সুযোগ 
হয়ে উঠে না তখন তীকে প্রয়োজনীয় 
কাজ শুরু করতে হয়। অতএব 
“আমাকে কেন জিজ্ঞেস করা হল না? 
এ অজুহাতে কেউ যেন অসন্তুষ্ট না 
হন। হ্যা, যদি মুহতামিম সাহেব শুরা 
সদস্যের কাউকেই জিজ্ঞাসা না করেন 
তাহলে শুরা সদস্যগণ তাতে আপত্তি 
উত্থাপন করতে পারেন। 


1৪ শিক্ষক নির্বাচন প্রসঙ্গে 
একথা অতীব জরুরি যে, মাদরাসার 
শিক্ষকমণ্তলীর সকলকে সমচিন্তা ও 


বছরের শুরুতে কিংবা মধ্যবর্তীকালে 
পরামর্শক্রমে যে কিতাবের যে নিসাব 
তথা নির্ধারিত করা হবে 
বৎসরান্তে সে নিসাব অবশ্যই পরিপূর্ণ 
করতে হবে। নতুবা সে মাদরাসা 
প্রথমত জমে উঠবে না, আর জমে 
উঠলেও তা কোন কল্যাণ সাধনে 
সক্ষম হবে না। 


1৬] ধনীদের চেয়ে গরীবদের চাদার 
প্রতি অধিক গুরুতৃ প্রদান 

এ সকল মাদরাসায় যতদিন পর্যন্ত 

আমদানীর কোন ব্যবস্থা অনির্ধারিত 


মাঝে 


হবে। মোটকথা, আয় ও আমদানী, 
নির্মাণ ও ইমারত প্রভৃতি কাজে এক 
প্রকার নিঃস্বতা বজায় রেখে চলতে 


জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে অনুভূত 
হচ্ছে। 
1৮] মুখলিস ব্যক্তিদের 
থেকে চাদা সংগ্রহ 


থাকবে ইনশাআল্লাহ ততদিন পর্যন্ত 


যথাসম্ভব এমন লোকদের দেওয়া চাদা 


আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার বরকতে 


বরকতময় বোঝা যায়, যারা নিজেদের 


তা কুদরতীভাবে চলতে থাকবে । আর 


দেওয়া চাদার ভিত্তিতে নাম ছড়াতে 


যদি আমদানীর সুনিশ্চিত কোন ব্যবস্থা 


ইচ্ছুক নন। অর্থাৎ নেক নিয়তে 


হয়ে যায়- যেমন জায়গীর লাভ কিংবা 


দানকারীদের চাদা মাদরাসার স্থায়িত 


বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা 


রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে 


লাভ কিংবা কোন বিত্তশালীর দৃঢ় 


বোঝা যায়। 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
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[যো পু 141 সালমা 


আজ আমি আপনাদের সাথে আমার 


হিজাব শুরু করার আগের ও পরের 
জীবনের কথা শুনাতে চাই। আমি ২০ 
বছর বয়সী একজন মুসলিম মেয়ে যার 


আমি দামি দামি জামা-কাপড় কিনতে, 


চারপাশের সবাই ছিল মুসলিম । প্রকৃত 


সেগুলো দিয়ে নিজেকে সাজাতে খুবই 


ইসলামের স্বরূপ কেমন এটা এবং সব 


পছন্দ করতাম । সবাই যখন আমার 


জন্ম আরব উপসাগরীয় এলাকায়- 
আমি 


দিকে তাকাত এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত 


ইসলামের আদি জন্মভূমিতে 


করত, ব্যাপারটা আমি চরমভাবে 


ধরণের ধর্মাবলম্বী সংবলিত একটি মিশ্র 
সমাজে বাস করার অনুভূতি কেমন সে 
সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল 


বিশ্বান করতাম হিজাব তেমন কোন 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয় নয়। যদিও আমার মা 
হিজাব পড়তেন, তিনি আমাকে বা 
আমার বোনকে তা পড়ার ব্যাপারে 
জোর করেন নি। তিনি মনে করতেন 


উপভোগ করতাম । আমি ভালবাসতাম 

প্রশংসা শুনতে বাহ মেয়েটাতো দারুণ 
বা । 

আমার মাধ্যমিক স্ডুরের পড়াশোনা 


না। আমি উপলব্ধি করলাম 
উপসাগরীয় লোকজন বিশুদ্ধ ধর্ম পালন 
করত না, যা করত তা হল ধর্ম এবং 
সংস্কতির এক ধরণের মিশ্রণ । আমি 


শেষ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষার জন্য 


আবিষ্কার করলাম, অনেক কিছু, যাকে 


কাজটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করা 
উচিত, নতুবা তার আওতার বাইরে 


আমি আমেরিকাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিলাম । সেখানে আমি একটি বিষয় 


চলে গেলেই আমরা হিজাব পড়া ছেড়ে 


লক্ষ করলাম যা আগে কখনও 


দেব। আমি মনে করি ধারণাটা কিছু 
মাত্রায় সঠিক। 


দেখিনি। তা হল মুসলিম সমাজ এবং 
সম্প্রদায়। এ এক অসাধারণ সমাজ 


আমি ইসলামিক বলে মনে করতাম, 
আসলে সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং 
সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম ভুল! 
আমি জানলাম যে বিশুদ্ধ ইসলাম সেটা 
না যার মাঝে আমরা বেড়ে উঠেছি বরং 


অথবা আমরা যখন বড় হব তখন 


আদর্শ মুসলিমদের নিয়ে যারা ইসলাম 


হিজাব পড়াটাকে আমাদের কাছে খুব 


পালন করছে আমি যেভাবে অভ্যস্ড 


কঠিন মনে হবে। কারণ সারাজীবন 


তার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রায় । 


তা ছিল অর্থহীণ বিষয়ে পূর্ণ যা বহুদিন 
ধরে আমাদের সংস্কৃতির অংশ । বিশুদ্ধ 
ইসলামের শিক্ষার উৎস শুধুই কুরআন 


ধরে একটি বিষয়ে অভ্যস্ড় হওয়া আর 


আরব উপসাগরীয় এলাকার মুসলিমরা 


তারপর হঠাৎ করে সেটা বদলে ফেলা 
খুব কঠিন। মন পরিবর্তন করতে দীর্ঘ 
সময় লেগে যায়। যাই হোক, নিজেকে 
খুবই ভালবাসতাম_ যেহেতু আমি 


জনমগতভাবে মুসলিম । তাদের কোনো 


ও সুনাহ। 
যখন আমেরিকার লোকজন জানতে 


প্রশ্ন করতে হয় না কারণ সব কিছুই 


পারল যে আমি মুসলিম, তখন তারা 


খুব সুস্পষ্ট । আমাদের নিজেদের ঈমান 
নিয়ে এবং কিভাবে আল্লাহতে বিশ্বাস 
করতে হবে এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে 


সবসময় ইসলামের ব্যাপারে আমাকে 
নানা ধরণের প্রশ্ন করত। অধিকাংশ 
সময়েই আমি তাদের সেসব প্রশ্নের 


দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ছিলাম । আর 
মার্চ'১৭ 


হয়নি। কারণ আমরা বেড়েই উঠেছি 


উত্তর দিতে পারতাম না। ফলে আমি 
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বিভিন্ন ইসলামী বই এবং ইন্টারনেট 


উদার জীবনে আর কখনও বোধ করি 


ঘাটাঘাটি করা শুরু করলাম, বিশুদ্ধ 


নি যেমনটি করেছিলাম সেদিন। আর 


ইসলাম জানার আশায় । আমার অবস্থা 


তাদের মাথার ওপর একটা ছোট কাপ 
পড়ে আর খিস্টানরা পরে ক্রস। 


বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য 


তাদের কেউই জনসম্মুখে এটা পড়তে 


ছিল এমন ব্যক্তির মত যে কখনও 


অবিশ্বাস্য ছিল যে আমি আসলেও এটা 


ইসলামের কথা আগে শোনেনি । আমি 
অনেক কিছু জানতে পারলাম যা আমি 


করতে পারব এবং প্রত্যেকে বলেছিল 
যে আমার এটা বেশি দিন স্থায়ী হবে 


আগে জানতাম না। আমি 
মসজিদসংলগ্ন ইসলামিক সেন্টারে 


না। সম্ভবত তাদের এই অনুমান 
অনেকগুলো কারণের মাঝে একটি যা 


যাওয়া শুরু করলাম এবং প্রচুর ভাই- 
বোনদের সাথে ইসলামিক বিষয়ে কথা 


আজও আমাকে হিজাব পড়া অব্যাহত 
রাখার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। 


বলা ও আলোচনায় অংশ নিতে 


লজ্জিত বোধ করে না। কোন মানুষ এ 
ব্যাপারে খারাপ ধারণাও পোষণ করে 
না। 

একটা মেয়ে হিজাব পড়ে যেন এটা 
তাকে ভুল বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া 
থেকে বাঁচায় । যে মেয়েটা হিজাব পড়ে 
সে এমন দৃঢ়চিত্ত হয় যে, যে কোন 


আমার নিজের সাথে এজন্য যুদ্ধ 


লাগলাম । আমি শপথ করে বলতে 


চালাতে হয়েছে। আমার আমি 


যে আমার নিজের দেশে আমি 


সবসময়ই দুনিয়ার এই জীবনটাকে খুব 


কিছু করতে পারে এবং জীবনের পথে 
যে কোন সমস্যা মোকাবিলা করতে 
পারে। তোমার চারপাশের সবাই 


ভালবাসে এবং তাকে সর্বোত্তমরূপে 


ইসলামিক সেন্টারে যাইনি এবং সেটার 


ভোগ করতে চায়। কিন্তু তখন সময় 


কথা চিন্তাও করিনি । যদিও আমার 


এসেছিল তাকে থামানোর এবং আমি 


দেশে হাজার হাজার মসজিদ ও 
ইসলামিক সেন্টার ছিল। আমি ছাড়া 


তা করেছিলাম । কিছুদিন পর থেকে 
সবাই আমাকে সম্মানের চোখে দেখা 


তোমাকে বিশ্বাস করবে কারণ তুমি 
নিজেকে বিশ্বাস কর । তুমি কি জান না 
যে তোমার বাহ্যিক দিক খুব 
গুরুত্ৃপূর্ণ? তুমি কি জান না তা খুব 
মূল্যবান? তুমি যে সুন্দর এটা বলার 


মসজিদের সমস্ত বোনরা হিজাব 


শুরু করল যেভাবে তারা আগে কখনও 


জন্য তোমার কাউকে প্রয়োজন নেই 


করত । আমি বাদে আর সবাই ছিল 
আমেরিকান। তারা আমার ব্যাপারে 


দেখেনি। সবাই আমাকে চরমভাবে 
বিশ্বাস করা শুরু করল এই কারণে যে 


কারণ তুমি তা জান। আর তোমার 
দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকার 


খুবই উদার ছিল আর সেজন্য আমি 


তারা জানত আমি একজন ধার্মিক 


তাদের খুবই সম্মান করি। আমি এটা 
নিয়ে সবসময়ের জন্য ভাবা শুরু 


জন্যও তোমার কাউকে দরকার নেই 


ব্যক্তি । কি তাদের মাঝে এই ধারণার 
জন্ম দিল? হিজাব। 


করলাম এবং আমার হিজাব পড়া নিয়ে 


আমি এখন যে কোন জায়গায় যেতে 


প্রচুর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম । আমি 


পারি এবং কেউ আমার দিকে 


হঠাৎ এক অচেনা অনুভূতির সম্মুখীন 


এমনভাবে তাকায় না যে আমি একটা 


হতে লাগলাম আর তা হল কেউ 


ছবি বা প্রাণহীণ পুতুল। তবে আমি 


আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে তা 


এখনও সুন্দর করে পোশাক পড়ি এবং 


উপভোগ করার বদলে আমার বিতৃষ্তা 


সাজগোজ করি, যখন আমি শুধু আমার 


বোধ হতে থাকল । আমার নিজেকে 


বোনদের মাঝে থাকি আর দেখা গেল 


একটা ছবির মতো মনে হত যার কোন 


সেটা আরও বেশি মজা নির্মল 


বেন বা হৃদয় বলতে কিছু নেই। 


বিনোদন । 


পরিশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে হিজাব 
শুরু করলাম। এটা আমার জীবনের 
নেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। জীবনে 


আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ হিজাব 
বাধ্যতামূলক করেছেন আমাদের 
সাহায্য করার জন্য, আমাদের 


প্রথমবারের মতো আমি অনুভব 


জীবনকে সহজতর করার জন্য । এটা 


করলাম যে আমি একজন দৃঢ় চিত্তের 
মানুষ । আমি যা বিশ্বাস করি সে 


নারী ও পুরুষের মাঝে সম্মানজনক 
সেতুবন্ধনের সাহায্য করে। তাছাড়াও 


অনুযায়ী কাজ করি। চারপাশের মানুষ 


এটা হল নিজের সৌন্দর্য শুধু নিজের 


আমার ব্যাপারে কি বলল বা আমার 


কাছে এবং যাদের কাছে আল্লাহ 


দিকে কিভাবে তাকাল, আমি তা গ্রাহ্য 
করি না। 


অনুমতি দিয়েছেন শুধু তাদের কাছেই 
তুলে ধরার ব্যাপার । এটা অন্য সকল 


হিজাব পড়ার প্রথম দিনটি ছিল 


ধর্মের মতো একটি চিহ বা স্মারক যে 


সবচেয়ে সুন্দর । আমি এত সুখী আর 
মার্চ'১৭ 


আমি একজন মুসলিম । যেমন ইহুদিরা 


যেন তুমি একটা সুন্দর ছবি না 
চিত্রকর্ম, কারণ তুমি একজন মানুষ । 


স্বপ্ন 

শোয়াইব আল হাসান 

স্বপ্ন দেখি সদা আমি নতুন কিছু করার 
স্বগ্ন দেখি জ্ঞানে গুণে সব ছাড়িয়ে 
বড় কিছু হওয়ার । 


স্বপ্ন আছে আমার বুকে 
স্বপ্ন আছে তোমার 
স্বপ্ন আছে সবার বুকে 
কুমার কিবা কামার । 


স্বপ্ন দেখে রাজা প্রজা 
স্বপ্ন দেখে প্রাণী 

স্বপ্ন ছাড়া কেউ বাঁচেনা 
তা সকলেই জানি । 
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আমরা যারা নিয়মিত সালাত আদায় 


জন্য উঠবেন কিংবা আগে থেকেই 


করার চেষ্টা করি, আমাদের সবগুলো 
সালাত ঠিক থাকলেও ফজরের সালাত 
নিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়। 
অনেকেই অনেক চেষ্টা করেও পারি না 


আপনি জানতেন সেদিন বেশি 
ঘুমাবেন? নিচের দৃশ্যপট দুটি কল্পনা 
করার চেষ্টা করুন। আমি মনে করি, 
আমরা প্রায় সকলেই এই ধরনের 


ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে । কীভাবে 
করা যায় এ সমস্যার সমাধান? আমি 
শুধু দুয়েকদিনের কথা বলছি না, বলছি 
প্রতিদিনকার কথা । আসুন জেনে নেই 
এ ব্যাপারে কিছু কার্যকরী কৌশল । 

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা যখন 
প্রতিদিন সুরা আল-ফাতিহা 
তিলাওয়াত করি, দিনে কমপক্ষে ১৭ 
বার, আমরা এই আয়াতটিও 
তিলাওয়াত করি, 
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“আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত 
করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য 
প্রার্থনা করি ।”১ 

আমরা কি সত্যিই আল্লাহর ইবাদত 
করতে চাই? অবশ্যই! তাহলে আল্লাহর 
সাহায্যও চাই? আবার ফজরের 
সালাতের জন্যও জেগে উঠতে চাই? 
জি, ভাই! কিন্ত তারপরও আমরা পারি 
না কেন? কারণ আমাদের চাওয়ায় 
আন্্জরকতার অভাব। 

আপনার কি কখনও ঘুমাতে যাওয়ার 
মুহূর্তে এমন অনুভূতি হয়েছে যে, 


ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। 


-১: আপনার হদয় ঈমানে 
পরিপূর্ণ, আপনি বিতির পড়েছেন, 
কিছুটা কুরআন তিলাওয়াতও করেছেন 
এবং যদিও আপনার হাতে ফজর 
পর্যন্ড ঘুমানোর জন্য মাত্র দু'ঘণ্টা 
সময় আছে, তারপরও জেগে উঠার 
ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত। কারণ, 
আপনি আপনার মন, হৃদয় ও দেহকে 
প্রস্তুত করে নিয়েছেন। এমনকি মাঝে 
মাঝে ওয়াক্ত পার হয়ে গিয়ে সালাত 
মিস করার ভয়ে মাঝ রাতেও ঘুম 
থেকে জেগে উঠেছেন। যদি আপনি এ 
ধরনের কোন ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে 
থাকেন, তবে এমন সময়ের কথা 
ভাবুন যেদিন আপনাকে খুব ভোরে 
বাস কিংবা ট্রেন ধরতে হয়েছিল । আর 
ভাবুন, কীভাবে আপনার মন, হৃদয় ও 
দেহ সজাগ ছিল। হয়তো অনেক 
দেরিতে ঘুমিয়েও জেগে উঠেছিলেন 
বাস কিংবা ট্রেনের জন্য । 


দৃশ্যপট-২: আপনার জীবনে হয়তো 


আপনি অবশ্যই ফজরের সালাতের 
মার্চ১৭ 


এমন অনেক দিন আছে যেগুলোতে 


আপনি প্রকৃতপক্ষেই বেশি ঘুমাতে 
চান। যার জন্য আপনি আগে থেকেই 
অতিরিক্ত ঘুমানোর পরিকল্পনা করেন। 
তারপরও আপনি জেগে উঠেছেন, আর 
তখনই শুরু হয়েছে 9709929 
/১18177-এর সাথে যুদ্ধ এবং আধুনিক 
শয়তানের কৌশল, “আর মাত্র ৫ 
মিনিট'_এ দুটি দৃশ্যপটের মধ্যে 
একটি দৃশ্যপট বর্ণনা করে আপনি 
অবশ্যই ঘুম থেকে জেগে উঠবেন 
আপনার এ ধরনের গভীর মানসিকতার 
কথা, আর অন্য দৃশ্যপটটি বর্ণনা করে 
“আপনি ঘুম থেকে উঠতে পারবেন 
না'__এ ধরনের মানসিকতার কথা । 
কারণ আপনার অন্ডর এটা চায় না, 
আর আপনিও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠার 
চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত 
নন। নিচে আমি কিছু কৌশলের কথা 
বর্ণনা করছি যেগুলো আপনাকে সব 
সময় দৃশ্যপট-১-এর মতো সফলতা 
অর্জনে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ। 


আধ্যাত্মিক কৌশল 

১. আল্লাহকে চেনা: এটা ফজরের 
সালাতের জন্য জেগে উঠার 
চাবিকাঠি এবং এক নম্বর কৌশল। 
আপনি যদি জানেন আপনি কার 
ইবাদত করছেন, আর এ-ও জানেন 
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যে, তিনি চান আপনি প্রতিদিন 


অনুনয়-বিনয় আল্লাহর কাছে 


ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁর ইবাদত 
করুন, তাহলে আপনি জেগে 
উঠবেনই! আল্লাহকে__এ ব্যাপারে 


বারোটা বাজে ঘুমান, তবে অবশ্যই 


জানাবেন । প্রথম প্রথম দুআগুলো 


আপনার এলার্ম সাড়ে চারটায় দিন। 


পড়ার জন্য আপনি ছাপিয়ে নিতে 
পারেন কিংবা দ্ুআর বই ব্যবহার 


আমাদের জ্ঞানের কমতিই 
আমাদেরকে দৃশ্যপট-২-এর দিকে 


করতে পারেন। কিন্তু এক বা 
দু'সপ্তাহের মধ্যেই দুআগুলো 


ধাবিত করে । তাই আপনার প্রভূকে 


আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশা 


জানুন, আর এটাই আপনার 


বলবেন না যে, যদি আমি ফজরের 


আল্লাহ । আর ঠিক ঘুমিয়ে পড়ার 


ওয়াক্তে উঠতে পারি তবে ভালো 
হবে, বরং আন্ড্ররকতার সাথে 
বলুন, আমি ফজরের ওয়াক্তে জেগে 
উঠবোই ইনশা আল্লাহ! 

.ঘ্বমাতে যাওয়ার আগে ওযু করা: 


দিন আলোকিত হওয়া, সারাদিন 
আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকা, জীবন 
থেকে অলসতা কেটে যাওয়া, কর্মঠ 
হওয়া__এই পুরস্কারগুলোর কথা 
স্মরণ করুন, ইনশা আল্লাহ আপনি 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বারা ইবনে আযিব 
(রাযি.)-কে ৫ ছে 5 
2১2515754৯5 41210 
3১5 
“যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন 
নামাযের ওযুর মত ওযু করবে ।”২ 
.বিতিরের সালাত ও দুআ: বিতিরের 
সালাত আদায় না করে ঘুমাবেন না, 
আর বিতিরের সালাত আদায়ের 
সময় আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় 
করুন যাতে তিনি আপনাকে ঘুম 
থেকে জেগে উঠতে সাহায্য করেন। 
.সামান্য কুরআন তিলাওয়াত করুন: 
মহা গ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে 
দিনের সমাপ্তি অবশ্যই আপনার 
জন্য জেগে উঠার দিকে উদ্দদ্ধ 
করবে । মহানবী সো.) ঘুমাতে 
যাওয়ার আগে সুরা আল-সাজদাহ 
ও সুরা আল-মুলক (৩২ ও ৬৭ 
নম্বর সুরা) তিলাওয়াত করার 
পরামর্শ দিতেন । 
স্মরণ করুন: এটা আমার বর্ণনাকৃত 
প্রথম পয়েন্টেরই অংশ। আর 
এখানেই আপনি আপনার সকল 


মার্চ১৭ 


জেগে উঠতে পারবেন। 


এছাড়া অন্যান্য যে সব কৌশল 


আপনাকে ফজরের সালাতের জন্য 
জেগে উঠতে সাহায্য করবে, সেগুলো 


হল: 


য় দেওয়ার জন্য বন্ধু বা 
পরিবারের সদস্যদের বলা: 
পরিবারের অন্যান্য সদস্য কিংবা 
বন্ধুদের বলুন আপনাকে জাগিয়ে 
দিতে । আর পরস্পরকে সাহায্য 
করুন। যদি আপনি আগে জেগে 
উঠেন তবে স্বার্থপর না হয়ে 
অন্যদেরও জাগিয়ে তুলুন । 
দেড় (১.৫) ঘণ্টা ঘুমানোর নিয়ম: 
একটি গোপন কৌশল জানিয়ে 
দিচ্ছি, ঘুম বিজ্ঞানে একটি তত্ব 
আছে যাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক 
মানুষ তার ঘুমের একটি পূর্ণ চক্র 
সম্পন্ন করে দেড় ঘণ্টায়। কাজেই 
আপনি যদি দেড় (১.৫ ঘণ্টা)-এর 
গুণীতকে (যেমন- ১.৫ ঘন্টা, ৩ 
ঘন্টা কিংবা ৪.৫ ঘণ্টা ইত্যাদি) 
জেগে উঠতে পারেন, তবে আপনি 
থাকবেন সতেজ ও পুনরিজ্ধীবিত। 
তা নাহলে আপনার মাঝে আলসেমি 
থেকে যাবে । তাই ফজরের সালাত 


কারণ এতে আপনি সাড়ে চার ঘণ্টা 
ঘুমাতে পারবেন (অবশ্য ঘুম 
আসতে আপনার যদি সময়ের 
প্রয়োজন হয় তবে তা যোগ-বিয়োগ 
করে নিবেন) । 


* দুপুরে সামান্য ভাত ঘুম দিন: 


আরেকটি কৌশল, যা নেয়া হয়েছে 
সুন্নাহ ও অনেকের পরামর্শ থেকে, 
আর তা হল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার 
পর সামান্য ভাত ঘুম দেওয়া । মাত্র 
আধ ঘন্টার ঘুমই আপনাকে করে 
তুলবে উজ্জীবিত । 


কৌশলগুলো মেনে চলার চেষ্টা করুন, 


ইনশা আল্লাহ আপনি সফল হবেন। 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহা, ১:৪ 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস: ২৭১০ 


মা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


কেমন আছো মাগো আমার 
কেমন আছো মা 
চারটা বছর চলে গেলো 
তোমার খবর দিলে না। 
একাকী শুয়ে আছো 
বেতছড়িতে কবরে 
বুকের গহীন অনল দাহ 
বুকের মাঝে রোজ প্রহরে । 
মাগো তোমার সখের দুধেল 
সেই গাভীটা কিনতে চাই 
ফিরে যদি নাইবা আস 

কি লাভ হবে কিনে তাই। 
তোমায় সদা খুঁজি 

বিরহ ভারে তব মাগো 
কষ্ট নয়ন বুজি। 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশা।ন 


মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 
৫. তৃতীয় ভিভ 
আল্লাহ তাআলা পিতামাতাকে সন্তানের 
তরবিয়তের হুকুম দিয়েছেন। এ- 
কাজকে তাদের জন্যে আমানত সাব্যস্ত 
করেছেন । আল্লাহ বলেন, 
56 2055 প্রো ডিন 456 ভর 
24৯৪৬ গ০৩58জ০ঞ৬ 2 


পর 2৪৫55 ৫ +৪পপর্ণ কে 


0৫১১2%, রতি ১৯১০1 তিনি ্ 
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অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে 
মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে 
পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব 
ফেরেশতাগণ । তারা আল্লাহ তাআলা 
যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না 
এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই 
করে ।”১ 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 


এ. 


20 ১৪455 253 54" আল্লাহ 
0৫ 59 ১৬ ১০ ৫ চে 


মার্চ'১৭ 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 
2 তা 2 
5, রি তি ঞ্েও টার ০ 


পেত 


টা ১১ 4০০ ৩৬৩ ৮5 95 এ 0 


+55১648514854/48 
“তোমরা সকলেই দায়িতৃশীল; সকলেই 


4 এ ৪ (৫৭ 09 রি ্ 
তাআলা 
নানীর তার তা ১৮ 


ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন দায়িত্ব 
পালন করেছে, না অবহেলা করেছে। 
এমনকি ব্যক্তিকে তার পরিবার 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।"5 


রাসূল (সা.) বলেন, 
8 9 45 %। (এ সু ও ৪ 
20120 5460 এসপি 


'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ কোনো দায়ি 
প্রদান করলেন, পোক্ত জাগার 
দায়িত পালন করল না, সে জান্নাতের 
ুঘাণও পাবে না।' 
“তরবিয়ত ও দীক্ষা নিরত্তর-বিরতিহীন 
এক মহাকাজ । শৈশব থেকে শুরু করে 
আগ মুহুর্ত পর্যন্ত তরবিয়তের 
ধয়োজনীয়তা অপরিসীম । মানুষের 
যতদিন চেতনা থাকে, সে যা দেখে, 
শোনে, পড়ে ও অনুভব করে, তা 
থেকে মধ্যপন্থার সাথে আশাবাদী হতে 
সক্ষম হবে 1৫ 
বয়সে-ই শতকরা ৯৯ ভাগ তরবিয়ত 
সম্পন্ন হয়।”৬" 


___ 7) আত্তার্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
এসব কথা শুনে আমরা জীতকে উঠি। 


তালিম-তরবিয়তের লাগাম । কুরআন 


চারপাশে ছোটদেরকে একত্র করে 


আমাদের শিশুদের তরবিয়তের 
ব্যাপারে তাহলে আমরা অবহেলা 
করছি না-তো? বিধ্বংসী টেলিভিশনের 
তরবিয়তের কথা ভাবলে গা শিউরে 
ওঠে। একথা সত্য যে, প্রতিকারের 
চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়। সতর্কতা 
চিকিৎসা করার চেয়ে উত্তম। কারণ, 
আমরা আজ যাদের লাগাম ধরে আছি, 
সেই নতুন প্রজন্মের জন্যে তা হবে 
সুরক্ষা। ভবিষ্যতে তারাই আমাদের 
লাগাম ধরবে । আমাদের সাথে তত 
সুন্দর ব্যবহার করবে, যত সুন্দর 
ব্যবহার আমরা আজ তাদেরকে 
উপহার দিতে পারবো । কবি কত 
চমৎকার বলেছেন, 

“আমাদের মাঝে শিশুরা সেভাবেই 
গড়ে ওঠে/ যেভাবে তাদের বাবারা 
তাদরকে তরবিয়ত দেন। 


সেভাবেই তারা জীবন সাজিয়ে- 
রাঙিয়ে তোলে/যেভাবে তাদের 
য়-স্বজনরা দেন ।' 


বাস্তবতায় দৃষ্টি বুলালে আমাদের 
সামনে এ-সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে 
যে, মুসলমানদের অধিকাংশ সন্তানের 


মজীদের এ-আয়াতে তারা চিন্তাই 
করেন না। 
5686 28055 পো জি এ 455 পু 
2৩৯8৩৬ ০৩580৩5৫158 
90521204456 524 
“মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং 
তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই 
অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে 
মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে 
পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব 
ফেরেশতাগণ । তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না 
এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই 
করে।”” 


হতভাগা টেলিভিশনপ্রজন্ম 

ইতিহাসের অধ্যাপক শাকের মুস্তফা 
হতভাগা টেলিভিশন-প্রজন্ম সম্পর্কে 
লিখেন, “আমাদের সন্তানরা মিডিয়ার 
সন্তানে পরিণত হয়েছে। মিডিয়া 


চরম অসম্মান জানায়। এ- 


ব্যক্তিত ও মন-মানস গঠনে টেলিভিশন 
প্রভাব বিস্তার করেছে । এমনকি তাদের 


ব্যবস্থার রীতি-নীতি ও আদবকেতাকে 
ধ্বংস করে বসে । 
রেডিও: এটি সার্বক্ষণিক প্রোগ্রাম রচনা 


পরিলিক্ষিত হচ্ছে। যেন এসব তাদের 
অস্তিতের অংশে পরিণত হয়েছে! 

শিশু নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। 
বস্ত থেকে সুরক্ষা দান করা তার 
অভিভাবকের দায়িতৃ । 

শিশুরা তো চাইলেই টেলিভিশনের 
মতো যন্ত্র বাড়িতে ঢুকাতে পারে না। 
কারণ, তাদের আর্থিক সক্ষমতা থাকে 
না। তেমনি তারা চাইলে টেলিভিশনের 
প্রোথ্ধাম ও ছায়াছবি নির্মাণ করতে 
পারে না। সবই বড়দের কাজ। 

এ-সব বাস্তবতায় রূপ লাভ করে 
অভিভাবকদের অবহেলার কারণে । 
তারা সন্তানকে মাত্রাতিরিক্ত ছাড় দেন। 
টেলিভিশন নামের “তৃতীয় 
অভিভাবক'টিকে তারা পাত্তা দেন না। 
অথচ এই টিভিই তাদের হাত থেকে 


মার্চ১৭ 


করে। 
সিনেমা: এটি দর্শকের সামনে খুলে 
দেয় জীবনের এক রঙ্গিন দিগন্ত । 
বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকা: এটি ছবি 
ও খবরের মাধ্যমে ফুটপাত গরম 
করে। 

কিন্তু এ-সবকে ছাড়িয়ে যে শয়তানী 
যন্ত্রটি ঘরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখল 
করে পরিবারের সকলকে তার মনের 
মতো তরবিয়ত দেয়, সেটির নাম 
হচ্ছে টেলিভিশন! এ-যন্ত্র স্কুল ও 
পরিবার নয় শুধু, সমাজের সব স্থান 
নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে । তাদেরকে নানাভাবে 
বিভ্রান্ত করেছে। অথচ আমরা এ- 
টেলিভিশন প্রজন্ম থেকে কত কিছু না 
আশা করি!” 

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, “টিভি ও 
মিডিয়া খালি তবলার মতো। তার 


যেমন সাপুড়ে, বানরওয়ালা ও 
বাশিওয়ালারা করতো। ছেলেরা 
উপকৃত হোক না হোক সে খেয়াল 
মিডিয়া-ব্যক্তিতুদের মাথায় থাকে না। 
বরং অনেক সময় তারা বাচ্চাদেরকে 
সত্য থেকে বিচ্যুৎ করার যড়যন্ত্ে 
মেতে ওঠে। উদ্দেশ্য শুধু তাদের 
বিধ্বংসী প্রযুক্তির সমর্থক তৈরি 
করা ।”১০ 


জীবনযাত্রা জটিল হওয়া, বাবার 
কাজের ব্যস্ততা এবং মায়েদের ঘর 
থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে 
বাচ্চাকাচ্চারাও টেলিভিশনের শিকারে 
পরিণত হয়। এ-যন্্র তাদের মান- 
মানস গঠনের সময়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ 
নেয়। তাদরকে যেমন ইচ্ছা তেমন 
করে গড়ে তোলে । টিভির জলভীলে 
পর্দা থেকে তাদরকে ভূল প্রেসক্রিপশন 
দেয়। পিতা-মাতার দেওয়া শিক্ষার 
বিপরীতে এ-তৃতীয় অভিভাবক" 
তাদেরকে কথিত সমতার শিক্ষা দিতে 
সিদ্ধহস্ত।১১ 


তবে যেসব পিতামাতা সন্তানদের 
তরবিয়তকে গুরুতু দেয় না, তাদের 
সন্তানদের জন্য টিভি তাদের 
স্থলাভিষিক্তরূপে আবির্ভূত হয় এবং 
একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে । 
যে-সব পিতা-মাতা টেলিভিশনের 
পুরনো আসক্ত ও অভ্যস্ত, তাদের 
আসন্ন সংকট ও বিপদের কথা কি 
বলার অপেক্ষা রাখে? 
সেই বাবাকে যখন তার কন্যার বিরুদ্ধে 
যুবকদের সাথে নষ্টামির অভিযোগ 
এনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডেকে 
হয়, তখন জবাবে তিনি 
বলবেন, আপনারা এ কী করছেন? 
তাকে পুরুষদের সাথে কীভাবে 
ব্যবহার করতে হয় তা শিখার সুযোগ 
দিন! 
আর সেই মা? তিনি তো উদ্রান্তের 
ন্যায় এলোপাতাড়ি হেঁটে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। কারণ, তার 
ছোট্ট ছেলেটির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক 


লুট আত্তান্তহীদ ২০ 
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কোনো নর্তকী কিংবা নায়িকার ছবি 
দেখে, মাথা নিচু করে ফেলে। চোখ 
বন্ধ করে ফেলে। তিনি গর্জন করে 
মুখে ফেনা তুলে বলেন, এই বাড়াবাড়ি 
সে কোথায় পেল? স্কুলের একজন 
দায়িতুশীল জবাবে বলেন, স্কুলের 
কোনানিনিলরের তানের ভাসিনার 
ভাবধারায় চলা সম্ভব নয়। আমরা তো 
কেবল মন্ত্রণালয়ের আইনের 

দায়বদ্ধ!!৯ কাছেই 


শিশুমনে টেলিভিশনের মনস্তাত্তিক, 
রত্রিক ও সামাজিক প্রভাব 
পূর্বেও এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা 
হয়েছে । এখানে আরো জানুন! 
- তিন বছর বয়স থেকে শিশুমনে 
টেলিভিশন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু 
করে । সময়ের সাথে সে-প্রভাব বাড়তে 
থাকে। এর ফলে এই কচি বয়সেই 
শিশু প্রায়োগিক জীবনের অভিজ্ঞতা 
থেকে বঞ্চিত হয় - যে অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে তার সক্ষমতা বাড়বে। 
সর তার দেহের ও মনের 
আবশ্যিক নীয় বিকাশ সাধনকারী 
খেলাসমূহ থেকে বঞ্চিত 


হচ্ছে! শিশুর ভূমিকা বর 
টেলিভিশনে সম্প্রচারিত কথিত 


চরিত্রহীন হয়ে ওঠে )ঃ 


সংস্কৃতি-সভ্যতা অগভীর চিন্তার জন্ম 
দেয়। বাচ্চারা টেলিভিশনের দৃশ্য ও 
ছবিগুলোর মুখস্থ বর্ণনা দিতে পারে। 
সহজেই বিভিন্ন শহর ও প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের কথা মনে রাখতে পারে। 
এভাবে টেলিভিশন চিন্তাশক্তির চাইতে 
চায় ।১৪ 
টেলিভিশন বাচ্চাদেরকে তাদের পড়ার 
বষয়গুলো থেকে দূরে রাখে। তাদের 
য় আনে । বিভিন্ন প্রকার গান 
ও স্মৃতিকে ধ্বংস করে। ফলে তারা 
যখন কুরআন মজীদ হেফজ করতে 
চায়, তখন স্মৃতিশক্তিতে সমস্যার সৃষ্টি 


কারণেই স্কুলের ছাত্ররা এখানে- 
সেখানে বসে আড্ডা মারে। কোনো 
কোনো সময় তো ছাত্রদের 
অনুপস্থিতির কারণে শ্রেণিকক্ষ 
পরিত্যক্ত পোড়াবাড়িতে পরিণত হয়। 
এক স্কুলের দায়িত্বশীল পাশের 
কফিহাউসের মালিকের কাছে অনুরোধ 
করলেন যে, সকালে স্কুল-টাইমে 
কোনো ফিল ইত্যাদি যেন না দেওয়া 
হয়। কারণ, স্কুল যে তখন ছাত্রশূন্য 
হয়ে পড়ে! মালিক তার কথায় কর্ণপাত 
না করায় তিনি পুলিশের সহায়তা 
কামনা করেন ।৯ 

দুষ্ট টিভি-ভিডিও এবং নষ্টামির সর্বশেষ 
সংস্করণ “লাইভ অনুষ্ঠান, শিশুমনে 
যৌনতার বিকাশ ঘটায়। ফলে 


আল্লাহ সহজ করেছেন। তিনি ইর 
করেন, রশাদ 


যৌন উত্তেজনা জেগে ওঠে, যা তাদের 
মনস্তাত্তিক ও দৈহিক অধঃপতনের 
প্রধান কারণ । 


বোঝার জন্যে | অতএব কোন 
চিন্তাশীল আছে কি?১,১৬ 
টেলিভিশন শিশুদের কচিমনকে 


থাকে। তাছাড়া তার ব্যক্তিগত 
আবশ্যিক কাজ করা, যেমন অধ্যয়ন ও 
সাবার লাখে ওারার্তী উত্াদি 
থেকেও বঞ্চিত হয় 1১৩ 

- টেলিভিশন শিশুর চিন্তা-চেতনাকে 
অকেজো করে দেয়। কারণ, তাতে 
দর্িত দৃশ্য ও চিন্তা-চেতনাসমূহ সে 
গাহা কনে মাকে তাতে সং 
ছাড়াই! ফলে তার খুঁত ধরার অনুভূতি 
প্রতিভাগুলোই শুধু কাজ করে। চিন্তা 
করে সেই কাজ নির্ধারণের সুযোগ তার 
জন্য নেই। দৃশ্যগুলো প্রস্ততকরণে তার 
কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং টিভিই 
মূল কারিগর, টিভিই তার সমালোচক। 


চরিত্রের মাধ্যমে তাদের মাঝে সন্ত্রাস 


তেমনিভাবে তারা কিশোরদের মাঝেও 
যৌনতার বিস্তার ঘটায়। মনস্তাত্তিক ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক পথে এ স্তরে পৌছার 

কিশোররা দৈহিক পথে এঁ স্তরে পৌছে 
যায়। ফলে তারা যৌনতার পৃজারী 


ও অবাধ্যতার চারা বপন করে। 


হয়ে ওঠে; এই উঠতি বয়সেই যৌনতা 


তাদের কোমল হৃদয়ে গেথে দেয় 
বিষয়াবলির স্বাধীনতা, শিক্ষকদের 
সাথে মশকরা করার অধিকার । শিক্ষা- 

কে তাদের কাছে হাসি-ঠাট্টা ্ 
রসিকতার বিষয়ে পরিণত করে। 


টেলিভিশন-ই খোদ “মাদরাসাতু 
মুশাগিবীন' তথা, “অশান্ত ইশকুলে' 
পরিণত হয়েছে ।১? 

টেলিভিশন অধঃপতিত চরিত্রসমূহ 
এগুলোকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলে, 


প্রদর্শিত হচ্ছে; সত্য করে বলতে গেলে 


যেন তারা সে-সবে জড়িত হয়ে পড়ে। 


মার্চ'১৭ 


ফলে বাচ্চার চারিত্রিক অবক্ষয় আরে 


তাদেরকে কাবু করে ছাড়ে! 
এখানে কিছু বাস্তব ঘটনার তিক্ততা 
পাঠকদের সাথে শেয়ার করছি। ড. 
আব্দুল্লাহ নাসেহ আলওয়ান রহ. 
বলেন, “আমার এক ঘনিষ্ঠজন 
বলেছেন, তিনি একদা হঠাৎ সন্তানদের 
দশ বছরের কম বয়সি ছেলে ও 
মেয়েকে অনেকটা আপত্তিকর অবস্থায় 
দেখে ফেলেন । তিনি দেখেন, ছেলেটি 
মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে!! এ 
অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে তিনি তো 
একেবারে “থ'। কী করবেন ভেবে 
কুল-কিনারা পাচ্ছিলেন না। তিনি 
নির্বাক, হতবুদ্ধি ও দিশেহারা! একটু 


২ কিন 
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পরেই তার স্মরণ হলো যে, সদ্য মুক্তি 
পাওয়া যে সিনেমাটি টিভিতে সম্প্রচার 
করা হয়েছে তা দেখেই তারা এমন 
আচরণ করেছে । তারা যা দেখেছে তা- 
ই নির্জনে প্র্যাকটিস করতে প্রয়াস 
পেয়েছে মাত্র! সে-বাবা যখন এ-সত্য 
ভয়াবহতা যখন তিনি টের পেলেন, 
তাৎক্ষণিক টিভিটি বিক্রি করে দিলেন। 
ভালোই করলেন তিনি!” 
এ-অশ্লীল ও অভিশপ্ত টেলিভিশনের 
কুকীর্তির ফলে আজ এ-ধরনের 
ভাইয়ে-বোনে কত অনাকাজ্িত 
ঘটনা-ই না ঘটছে!২০ 
এক বাবা বাড়িতে ভিডিও প্রেয়ার 
ঢুকিয়েছিলেন। একদিন তার বাড়িতে 
ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তিনি এসে 
দেখলেন সব ছেলেমেয়ে বসে 
ফিল্মে ব্যস্ত । ফলে তিনি রাগান্বিত হয়ে 
ভেঙ্গে ফেলেন ।২ 
টেলিভিশন ও সিডি-ডিভিডি নতুন 
প্রজন্মকে ধুমপান, মদপান ও নেশা 
করতে উৎসাহিত করে। কথিত 
নায়ককে “আইডল' হিসেবে উপস্থাপন 
করে বাচ্চাদেরকে প্রেম-পরকীয়ার 
সবক শেখায়। সেই নায়ক ধুমপায়ী, 
মদ্যপান কিংবা দাঙ্গাবাজ হলেও 
দোষের কিছু নেই! 


বিকৃতি সাধন করে চলছে। বিদেশি 
শব্দের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। 
উচ্চারণে বিকৃতি ঘটাচ্ছে । দুর্বল- 
কৃশকায় আঞ্চলিক ভাষার প্রসার 
ঘটাচ্ছে । বরং নায়করা সবচেয়ে বিশ্রী 
ও  শ্রুতিকটু বাজারি ভাষাটিই 
গলাধঃকরণ করাচ্ছে, যা ছোট-বড় 
সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয় 
মানসিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 


টেলিভিশন নীতিবোধের 
মুলোৎপাটন করে 

টেলিভিশন সর্বসাধারণের মনোবাসনা 
পূরণের এবং যতসব নীচু ও নীরস 
কাজের প্রচার করে অত্যন্ত 
গুরুত্রসহকারেই। টিভি এমন_ এক 
প্রজন্ম উপহার দিতে চায়, যারা জীবনে 


অশ্লীল হাসি-তামাসা ও আরাম-আয়েশ ছাড়া 


কিছুই বোঝে না। যারা মুসলমানদের 
ওপর আপতিত সংকটের কথা ভুলে 
নিজেদের জীবন রাঙাতে ব্যস্ত থাকে । 
সমাজের অভিশপ্ত 

টেলিভিশনের রুপোলি পর্দার মাধ্যমে 
মুসলমানদের ঘরে চরবৃত্তি করতে ঢুকে 
পড়ে। নাইট ক্লাব, বিনোদন পার্ক, 
সমুদ্-সৈকত, মদের বার ইত্যাদি 
“মেহমান' হয় মুসলমানদের ঘরে। 
টেলিভিশনের প্রোগ্রামসমুহে সাধারণত 


এক বাবা তার ছোট্ট দুই ছেলেকে 
দেখতে পেলেন যে, তারা উভয়ে 
পানি-ভর্তি গ্লাস নিয়ে একে অপরের 
গ্লাসে মৃদু আঘাত করে নেশা করার 
স্টাইলে বলছে, চিয়ার্স!! 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক তার 
ছাত্রদের মাঝে সহসা উপস্থিত হলে 
দেখতে পান যে, তারা চকপেন্সিল চূর্ণ 
করে হাতের তালুতে নিয়ে ই 
ঢঙে ঘ্বাণ নিচ্ছে ঠিক যেমনটি তারা 
টিভির পর্দায় মাদকসেবীদের দেখতে 
পায়। 
বাচ্চাকাচ্চারা এরকম কত ঘটনার জন্ম 
দিচ্ছে । অথচ তা তাদের বয়সের সাথে 
সামঞ্জস্যশীল নয়। তবে তারা যে 
টিভি-ভিডিও থেকে এসবের অনুপ্রেরণা 
পাচ্ছে! 

টেলিভিশনের ভয়ংকর দিকটি হলো, 
এটি আল্লাহর কালামের ভাষা আরবির 


মার্ট১৭ 


শোবিজ তথা ফিল্ম, নাটক, নাচ, গান 
ইত্যাদির জগতে যারা তারকা, 
তাদেরকে মহান ও বড় করে দেখানো 
হয়। ফলে নতুন প্রজন্মের অন্তরে 
টিভি-তারকা, নায়িকা, নর্তকী, শিল্পী 
ইত্যাদির মর্যাদা ও সম্মান ওলামায়ে 
শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের চেয়ে 
শতোগুণ বেশি! একজন সংস্কৃতিকর্মীর 
মৃত্যু হলে যেরকম ঢাকঢোল পিটিয়ে 
শোকপালন করা হয়, একজন বিখ্যাত 
আলেম ও পীর মাশায়েখের মৃত্যুতে 
তার ন্যনতম আয়োজনও করা হয় 
না! /সমাগ্ডা 


১ আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৪৫৯, হাদীস: ২০ (১৮২৯), 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত 
৩. (ক) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, 
নসিসাতুর রি , বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ 
খি.), খ. ১০, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৪৪৯৩; 
নার নুআইম ৪৭ 
(প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৪ হি. ₹ ১৯৭৪ খি.), 


$ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৯, পৃ. ৬৪, 
হাদীস: ৭১৫১; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দার ইয় যত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১২৫, হাদীস: 
২২৭ (১৪২), হযরত মাকিল ইবনে 
ইয়াসার (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

৫ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 


» আল-আহরাম, ১০ জানুয়ারি ১৯৮৫ 

্ র ইশকুলে এমন সব বিষয় পাঠদান 
করা হতো, যা তার মনে এসব অশ্লীলতার 
প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে। ফলে সে তাকাতে 
চায় নি। কিন্ত মা তো টিভি-আসক্ত! তাই 
তার কাছে তা অস্বাভাবিক, মনে হলো। 
আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক বিপরীত 
হওয়ার কথা ছিল, তাই না? অনুবাদক । 


৯৩ তিফলুকা লাইসা আনতা, পূ. ৬২; দেখুন, 
ওয়ালাদুকা  ওয়াত যন, পৃ. 
৫৮-১০২ 


» তিফলুকা লাইসা আনতা, পৃ. ৬২ 

* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, বসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ৩৯ 

* আল-কুরআন, সূরা কামার, ৫৪:১৭ 

** আত-তিলফিযিয়ুন বাইনাল হাদমি ওয়াল 
বিনা, পৃ. ৪৫ 

১ তিফলুকা লাইসা আনতা, পৃ. ৬২-৬৩ 

» আল-আহরাম, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ 

২ হুকমুল ইসলাম ফী ওয়াসাইলিল ই'লাম, 


পৃ. ১৬ 

২ আল-আহরাম, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ 

১ দেখুন: আল-ই'লামুল ইযাঈ ওয়াত 
তিলফিযিয়ুন, পৃ. ২৩৮ 


_্যু। আত্তার্তহীদ ২২ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ইমাম আযম আবু হানিফা 
(রেহ.) ও ইলমে হাদীস 


মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ আরমান 


ইমাম আবু হানিফা (রেহ.)-এর 


কীসের তুলনা! যে মানুষটি হাদীস 


ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব তার 


অন্বেষণ করার জন্য দেশ থেকে 


জন্যগ্রহণ করেন ৮০ হিজরীতে । তখন 
পর্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে হাদীসের কোনো 


সমকালীন যুগ থেকে নিয়ে সর্বযুগে 
স্বীকৃত। মুসলিম উম্মাহর বড় বড় 
মনীধীগণ তার অনন্য অসাধারণ এসব 
কৃতিত ও অবদানের কথা এবং 


দেশান্তরে সফর করেছেন, যিনি যুগ 


কিতাব লেখা হয়নি। সবাই হাদীস 
সংগ্রহের জন্য দেশ-দেশান্তরে সফর 


করতেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং 


তাদের ছাত্রদের কাছ থেকে হাদীস 


ইলমের ময়দানে তার দান ও 
অনুদানের কথা অবলীলায় স্বীকার করে 
গেছেন। ইলম ও আখলাকে, জ্ঞানে ও 


অভিযোগ তোলা তো চরম হাস্যকর । 


সং্প্রহে ব্যস্ত থাকতেন। তারই 


এটা একেবারেই ন্চি মানসিকতার 
পরিচায়ক । হিংসা, বিদ্বেষ এবং 


গুণে এবং বোধ ও বুদ্ধিতে এমন বিরল 


ধারাবাহিকতায় ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) হাদীস সংগ্রহে বের হয়ে 


পক্ষপাতদুষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত হীন 


প্রতিভার অধিকারী সব্যসাচী মান্ষ 


মানসিকতা ছাড়া কোনোভাবেই এ 


মানবিতিহাসে খুব কমই জনেছে। 


ধরনের অসত্য ও অবাস্তব অভিযোগ 


ইমাম আবু হানিফা (েহ.) ফিকহের 


পড়েন। আবু হানিফা (রহ.)-এর 
হাদীস সংগ্রহের এই বিষয়টিকে বড় 
বড় মুহাদ্দিস এবং হাদীস 


তোলা সম্ভব নয়। আর এটাই সত্য, 


বর্ণনাকারীদের জীবনী নিয়ে 


ময়দানের শাহেনশাহ, হাদীসের 


যারা অভিযোগ তুলেন এই কারণেই 


্রন্থপ্রণেতাগণও স্বীকৃতি দিয়েছেন। 


ময়দানের শাহসাওয়ার এবং অন্ধকার 


তোলেন । যদিও তাদের এই অভিযোগ 


রাতের একজন বিন্দ্র সাধক । মুসলিম 


অবাস্তব বিষয় নিয়ে অরণ্যে রোদন 


উম্মাহ এই কিংবদন্তির কাছে চিরখণী 
হয়ে থাকবে । 
যে মান্ষটির মেধা ও প্রজ্ঞায় মুসলিম 


তাদেরই একজন আল্লামা হাফেয 
শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রেহ.) সিয়ার 


ছাড়া কিছুই নয় এবং তাদের এই 
অভিযোগের কারণে হানাফী মাযহাব 
এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


উম্মাহ আলোকিত হয়েছে, যার 


মতো মহীরুহের কিছুই আসে যায় না, 


অসাধারণ চিন্তাশক্তিতে হাজারো জটিল 


তারপরও যেন হানাফী মাযহাব 


সমস্যার সমাধানের পথ খুলেছে, যে 


অনুসারীরা ভ্রান্তির শিকার না হন এব 
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মানুষটি তার অনন্য দক্ষতায় পবিত্র 
কুরআন এবং হাদীস থেকে মাসআলা 
বের করার পন্থা শিখিয়েছেন, যিনি 
হাজার হাজার হাদীস থেকে বাছাই 


হীনস্মন্যতায় না ভোগেন সে জন্য 
এখানে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
হাদীসি অবস্থান তুলে ধরার প্রয়াস 
চালানো হয়েছে। মহান আল্লাহই 


করে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব 
লিখেছেন; সেই মানুষটির ব্যাপারে 
যখন বলা হয় তিনি হাদীস জানেন না 
এবং বুঝেন না তখন বিবেকের দংশন 
এবং আত্মার দহন নিজেকে কুরে কুরে 
খায়। আজ এত বছর পরে প্রতিপক্ষের 
অভিযোগের কারণে যখন আমাদেরকে 
একথা লিখতে হয় যে, ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)ও হাদীস জানতেন এবং 
হাদীস বুঝতেন তখন লজ্জায় নিজেকে 
ছোট মনে হয়। এটা কীসের সাথে 


মার্চ'১৭ 


তওফীকদাতা । 


হাদীস অন্বেষণে ইমাম 

আবু হানিফা (রহ.) 

ইমাম আবু হানিফা (েহ.) ওসব 
মুহাদ্দিসীনে কেরামের একজন যারা 
হাদীস অন্বেষণ করার জন্য দূর-দুরান্তে 


আলামিন নুবালা-এ লিখেন, 
2 50পুড এটা 2 কএ)। 
০55 49 0 ০ ০৪০০ 
৪০৯৩ 90335303288 
05৩ 4 46503 এ 4 
“ইরাকের আলেম ফকীহুল মিল্লাত 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)..। যিনি 
হাদীস ও আছার সংগ্রহের প্রতি 
মনোনিবেশ করেছেন এবং এর জন্য 
সফর করেছেন। আর ফিকহের সুক্ষ্মতা 
এবং চিন্তাশক্তির তীক্ষ্মতার ক্ষেত্রে আবু 
হানিফাই হলেন প্রথম সংকলক ও 
প্রবর্তক। ফিকহের জগতে মানুষ ইমাম 


সফর করেছেন। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর বয়স যখন ২০ বছর তখন 
থেকে তিনি ব্যাপকহারে হাদীস খুঁজতে 
শুরু করেন। আবু হানিফা (রহ.) 


আবু হানিফা (রহ.)এরই 
পরিবারভূক্ত |” 
অন্যত্র হাফিয যাহাবী রেহ.) বলেন, 


বেবি 


চাও এ] এপ পল এ 65) ৩! 


০০৭৩ সন পদ ও ০৪ 
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“ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস 
অন্বেষণ করেছেন। ১০০ হিজরী ও 
সংগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন ।” 
ইমাম আবু হানিফা (েহ.) হাদীস 
স্রহের জন্য ইরাক থেকে সুদূর 
মক্কায় সফর করে আতা ইবনে আবু 
রাবাহ (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদীস 
শুনেছেন। সে ব্যাপারে ইমাম যাহাবী 
(রহ.) মানাকিবুল ইমাম আবী হানিফা 
8 
2652202হবএ 65 
“ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মক্কায় 
আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ.)-এর 
কাছে হাদীস শুনেছেন। আবু হানিফা 
(রহ.) বলেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
আমি আতা থেকে উত্তম কাউকে 
দেখিনি ।”৩ 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস 
অন্বেষণের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে 
কতটা অগ্রগামী ও আগ্রহী ছিলেন তার 
প্রমাণ মেলে তীরই সমকালীন সহপাঠী 
ইমাম মিস'আর ইবনে কিদাম (েহ.)- 
এর কথা থেকে । তিনি বলেন, 


51065146658 239 
03 5 82৪০ 49] 
“আমি আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে 
হাদীস অন্বেষণ করেছি, তিনি আমার 
থেকে আগে বেড়ে গেছেন। তার সাথে 
যুহদে আল্লাহর ইবাদত) লিপ্ত হয়েছি, 
সেখানেও তিনি অগ্রগামী হয়ে গেছেন। 
অতঃপর তার সাথে ইলমে ফিকহ 
অন্বেষণ করেছি, এক্ষেত্রে তিনি আমার 
চেয়ে কত উচুতে উন্নীত হয়েছেন তা 
আপনারাই প্রত্যক্ষ করছেন ।” 
এখানে একটা _ বিষয় লক্ষণীয়, 
মিস'আর ইবনে কিদাম (রহ.) এমন 
একজন হাদীসবিশারদ যার ব্যাপারে 


₹1৮221 ৭14৫1462112) 2162 ৪৫25 2212 
3529 :১0 14271 3053 2 ও 


-০০০৪ 919৯ এ 
“কোনো হাদীস নিয়ে যখন ইমাম শু*বা 
(রহ.) ও ইমাম সুফয়ান আস-সাওরী 
(রহ.)-এর মাঝে মতানৈক্য হতো 
তখন তারা সে হাদীসের ব্যাপারে 
মিসআর ইবনে কিদাম (রহ.)-এর 


(রহ.) সনদসহ ইমাম আবু হানিফা 

(রহ.)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ 

করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 

বলেন, 

(০ ৯) ০ ৩৪৭০৫১৬৮৬০০ 
4৫ তে ৬৭ এশা ১! 

“আমার কাছে হাদীসের বিশাল এক 


সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাধানে উপনীত 
হতেন।”* 
ইমাম শু"বা রহ.) ও সুফয়ান আস- 
সাওরী (রহ.)-কে বলা হয় “আমীরুল 
2 মুমিনীন ফিল হাদীস'। তাদের মতো 
হাদীস বিশেষজ্ঞ যে মিসআর ইবনে 
55 
পাল্লা বানান, সে মিসআর ইবনে 
কিদাম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি 
আমার থেকে হাদীস সংগ্রহে আগে 


বেড়ে গেছেন!! তাহলে হাদীসের 
জগতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
মর্যাদা কত ওপরে সেটা সহজেই 
অনুমান করা যায় ।১ 

সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা 
এবং কিতাবুল আসার 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দেশ- 


ভাণ্তার আছে, আমি সেখান থেকে শুধু 
এমন হাদীসগুলোই বের করেছি যার 
দ্বারা মানুষের উপকার হবে । (অর্থাৎ 
আমি সহীহ ও আমলযোগ্য হাদীসই 
বর্ণনা করেছি)।” 

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি কথা উল্লেখ না 
করলেই নয়, তা হলো ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) যে ৪০ হাজার হাদীস 
সংগ্রহ করেছেন সেখানে সাহাবায়ে 
কেরাম এবং তাবেঈনদের বাণী এবং 
ফতওয়াও আছে। 

পরিভাষায় এগুলোও হাদীস হিসেবে 
গণ্য । ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
যুগে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাসুত্র ৪০ 
হাজারের বেশি ছিল না। এ ৪০ হাজার 
হাদীসই পরবতীতে ইমাম বুখারী 
(রহ.) ও মুসলিম (রহ.)-এর যুগে 
এসে বর্ননাসূত্রের আধিক্যের কারণে 
লক্ষ লক্ষ হাদীসে রূপান্তরিত হয়েছে। 


দেশান্তরে সফর করে যে পরিমাণ 


কারণ মুহাদ্দিসীনে কেরাম সনদের 


হাদীস সং্্রহ করেছেন তার সংখ্যাই 
হলো ৪০ হাজার। এ ৪০ হাজার 
থেকে সহীহ ও আমলযোগ্য 


ভিন্নরতাকেও আলাদা হাদীস হিসেবে 
গণনা করেন। এ কারণেই রাসূল 
(সা.)-এর একটি হাদীসই সনদের 


আহকামের হাদীসগুলো বাছাই করে 


ভিন্নতার কারণে ১০-১৫টি হাদীস হয়ে 


তিনি একটি হাদীসের কিতাব লিখেন, 
যার নাম কিতাবুল আসার ৷ এ বিষয়ে 
সদরুল আইম্মা মুয়াফফাক ইবনে 


গেছে। সে হিসেবে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) কিতাবুল আসারে হযে 
হাদীসপ্তলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো 


আহমদ মানাকিবুল ইমামিল আযম 
গ্রন্থে ছে। গ 
৪7০47 ৮ খু ৯০০ সো অ০্ও 
৬৫০০৯ 
“ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৪০ হাজার 
হাদীস থেকে বাছাই করে কিতাবুল 
আছার লিখেছেন ।”? 
এ ব্যাপারে অন্যত্র আবু ইয়াহইয়া 
যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী 


যদি পরবতীতে লিখিত হাদীসের 
কিতাব সমূহ থেকে তাখরীজ করা হয় 
তাহলে সেটা ১০-১৫ গুণ হয়ে যাবে 
তাই আবু হানিফা (রহ.) হাদীস কম 
জানতেন এ জাতীয় আপত্তি তোলার 
কোনো সুযোগই নেই ।৯ 


কিতাবুল আসারের মান 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১২৫ 
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লিপিবদ্ধ করেন। এখানে তিনি 
আহকামের হাদীস থেকে সহীহ ও 
আমলযোগ্য হাদীস একত্রিত 
করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রেহ.)- 
ই প্রথম ব্যক্তি যিনি শান্ত্রীয় আন্দাষে 
সুবিন্যস্তভাবে সর্বপ্রথম হাদীসের 
কিতাব লিখেছেন। আবওয়াবে 


ও শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে 
কোনো অংশেই মুওয়াভায়ে মালিকের 
রেওয়ায়াত থেকে কম না। মুওয়াতার 
মুরসাল রিওয়ায়াতের স্বপক্ষে যেমন 
শক্তিশালী বর্ণনা আছ, ঠিক তেমনি 
স্বপক্ষেও আছে। সুতরাং যে কারণে 


ফিকহিয়্যার তরতীবে ইমাম আবু 
হানিফা রহ-এর পূর্বে কেউ কিতাব 


হাফেয মুগলতায়ী (রহ.) এবং সুযুতী 
(রহ.)-এর নিকট মুওয়া্তা সহীহ 


লিখেননি। যারা টুকটাক লিখেছেন 


কিতাব হিসেবে পরিগণিত, ঠিক একই 


তারা শুধু হাদীস একত্রিত করেছেন, 


কারণে কিতাবুল আসারও সহীহ 


সেটাকে সুবিন্যস্ত রূপ দেননি । আল্লামা 
জালালুদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) বলেন, 
৩54510৯51 ভ হ ভা জিও ৩০ 
এ) 01 4553 2০201 ৮৩ ১৩১৬০ 
৩৮ 25050 শাল ও ভগ ৩৪৬ 

১২৮০৬ 
“ইমাম আবু হানিফা (রেহ.)-এর স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যের একটি হলো, তিনিই 
একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম ইলমে 
শরীয়তকে বাবের তরতীবে সর্বপ্রথম 
সংকলন করেছেন। পরবতীঁতে তার 
অনুসরণ করে ইমাম মালিক (রহ.) 
মুয়াত্তা মালিক লিখেছেন। ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর আগে এ 
তরতীবে অন্য কেউ কাজ করেননি "১ 
সহীহ আল-বুখারীর আগে সর্বপ্রথম 
সহীহ হাদীসের কিতাব বলা হয় 
মুওয়াততায়ে মালিককে । হাফিয 
মুগলতায়ী (রহ.) এবং আল্লামা সুযুতী 
(রহ.) এ স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর 
এটাও সত্য, আবু হানিফা 
(রহ.)-এর কিতাবুল আসার লেখা হয় 
মুওয়াত্তায়ে মালিকের পূর্বে। এখন 
জানার বিষয় হলো কিতাবুল আসারের 
হাদীসগুলোর মান কোন্‌ পর্যায়ের! সে 


পরিগণিত হবে। মুওয়াতা ও কিতাবুল 
আসারের মাঝে ব্যবধান ওটুকুই যেটুকু 
সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের 
মাঝে । (সুতরাং একথা নির্ঘধায় বলা 
যায় যে, সর্বপ্রথম হাদীসের সহীহ 
কিতাব হলো ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর কিতাবুল আসার 1) 


ইমাম আবু হানিফা (রহ) হাদীস 


হাদীস তার মুখস্ত থাকতো কেবল সে 
হাদীসই তিনি বর্ণনা করতেন। আর 


এমন একজন হাফিষে হাদীস যার 
ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.) বলতেন, “ইয়াহইয়া ইবনে 
মাঈন যে হাদীস জানেন না, সে হাদীস 
হাদীসই নয় ।” তাহলে ইয়াহইয়া ইবনে 
মাঈনের মতো ব্যক্তিত যখন ইমাম 
আবু হানিফা রেহ.)-কে সিকা বলে 
এমন ভূয়াসী প্রশংসা করেন তখন 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মর্ধাদা 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কত ওপরে সেটা 
সহজেই বুঝে আসে । 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
একজন রাবী বা বর্ণনাকারী হিসেবে 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অবস্থান 
কোন পর্যায়ে ছিল, সে বিষয়ে 


বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন 


আসমাউর রিজালের কিতাবে সবিস্তার 


করতেন। যেকোনো যেভাবে 


আলোচনা আছে। হাফিযে হাদীস 


সেভাবে বর্ণনা করতেন না। হাফেয 
ই আবদুল্লাহ হারিসী রহ.) 
ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহ.) 
থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেন, 
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৪7৯৮ ০লীঞে 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) যে পরিমাণ সতর্কতা 
অবলম্বন করতেন তা আর কারও মধ্যে 


ব্যাপারে আল্লামা আবদুর রশীদ নু'মানী 
তা বলেন, “আমি কিতাবুল 

প্রত্যেকটি রাবী এবং 
শি এন 
বাছাই করেছি। তাহকীকের পর আমি 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা হলো, 
কিতাবুল আসারের হাদীসগুলো শুদ্ধতা 


মার্চ১৭ 
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“ইমাম আবু হানিফা একজন সিকা 
(নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী ছিলেন। যে 


আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে হাফেবে 
ই মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করেছেন । 

যাহাবী রেহ.) হাফিযে 
সি জীবনী নিয়ে তাযকিরাতুল 
হুফফায নামে একটি কিতাব 
লিখেছেন। সেই কিতাবে তিনি আল- 
ইমামুল আযম আবু হানিফা শিরোনাম 
দিয়ে আমাদের ইমামের জীবন বৃত্তান্ত 
আলোচনা করেছেন ।৯ 


পাশাপাশি ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
আইম্মায়ে জারহ ওয়া তাদীলের 
একজন ছিলেন। অর্থাৎ তিনি এমন 
একজন হদীস বিশারদ ছিলেন যিনি 
অন্য হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যাপারে এই 
মন্তব্য করতে পারতে যে, তিনি রাবী 
হিসেবে সহীহ না কি যঈফ; তার বর্ণনা 
গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না ইত্যাদি। 
আর আবু হানিফা (রহ.) এ কাজটি 
করেছেনও। আল্লামা যাহাবী (রহ.) 
বর্ণনা করেন, 
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“হিজরী দেড়শ শতাব্দীর দিকে যখন 
য়া থেকে বিদায় 
তখন কিছু বিচক্ষণ 
য় কেরাম হাদীস ব 
নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা নিয়ে কথা 
বলেন। যেমন আবু হানিফা (রহ.) 


সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে 
একজন হাফিযে হাদীস ছিলেন এবং 
জারহ ও তাদীলের ইমাম ছিলেন সে 
ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই 
আইম্মায়ে হাদীস এবং আইম্মায়ে 
জারহ ও তাদীলের মধ্যে যারা ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর সিকা বা 
নির্ভরযোগ্য হওয়ার পক্ষে সাক্ষী 
দিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন 
(২৩৩ হি.), কাসিম ইবনে মাআন 
(১৭৫ হি.), মালেক ইবনে আনাস 
(১৭৯ হি.), ইবনে জুরাইজ (১৫০ 
হি.), ইয়াষিদ ইবনে হারুন (২০৬ 
হি.), আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (১৮১ 
হি.), সুফয়ান আস-সাওরী (১৬১হি.), 
শাদ্দাদ বিন হাকীম, ইয়হইয়া বিন 
সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি.) 
শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮ হি.), 
হাফিয আল-মিযযী (৭৪২ হি.), ইবনে 
হাজার আল-আসকালানী (৮৫২ হি.) 


পক্ষ থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 
কে নির্ভরতা ও তাওসীকের সাক্ষ্য 
দেয়াই তার জন্য যথেষ্ট । তাদের 
সাক্ষ্যের পরে অন্য কারও 
সমালোচনাতে কিছু যায় আসে না ।৯৬ 
আল্লামা ইবনে আদী (েহ.) এবং 
খতীবে বাগদাদী রেহ.)সহ যারা ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর সমালোচনা 
করেছেন, তাদের সেই সমালোচনা 


মার্চ১৭ 


একেবারেই পক্ষপাতদুষ্ট. এবং 
মনগড়া । বাস্তবতার সাথে যার 


ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস বাদ দেয়া তো 
দূরের কথা, যঈফ হাদীসও বাদ 


সামান্যতম সম্পর্কও নেই । এ কারণেই 


দেননি। অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে 


হাফিয মিযযী রেহ.), হাফিয যাহাবী 


এমন হয়েছে যেখানে কেয়াস এবং 


(রহ.) এবং ইবনে হাজার আসকালানী 
(রহ.), আল্লামা ইবনে কসীর (রহ.), 
ইমাম (রহ.), আল্লামা 


যঈফ হাদীস বিপরীতমুখে অবস্থান 
করেছে, এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) কিয়াস অনুযায়ী আমল না করে 


সামআনী (রহ.)সহ যারা আসমাউর 
রিজালের কিতাব লিখেছেন তারা 
ইবনে আদী (রহ.) এবং খতীবে 
বাগদাদী রেহ.)-এর সমালোচনার প্রতি 
ভ্রঁ-ক্ষেপই করেননি । সেই জায়গায় 
দু'দিন আগে নাসীরুদ্দীন আলবানী 
মরহুম এসে ইবনে আদী রেহ.) এবং 
খতীবে বাগদাদী (রহ.)-এর কথার 
ওপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-কে যয়ীফ এবং অনির্ভরযোগ্য 
বানিয়ে ফেলেছেন!! সত্য দেখেও যারা 
অন্ধ সাজেন তাদের ব্যাপারে আমাদের 
কিছু বলার নেই। বিস্তারিত দেখুন: 
মাকানাতুল ইমাম আবী হানিফা ফিল 
হাদীস। 


১৮৮ 
ওপর যঈফ হাদীস 
দিয়েছেন 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.)-কে 
সমালোচকরা “কাইয়াস* বলে। তিনি 


যঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ 


(রো রব 


জিরা ১4১০9০৯০৫85 

৮৮919 ভাঠি। 

“ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) এ বিষয়ে 

ইজমা দাবি করেছেন যে, ইমাম আবু 

হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব হলো, তার 
নিকট যয়ীফ কিয়াস 


থেকে 
তি 
আল্লামা ইবনু কাইয়িম আল-জওযিয়া 
রেহ.) বলেন, 
210155522৬৮ ১০৩ 
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“ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


না কি কুরআন হাদীস বাদ দিয়ে 


শিষ্যরা এ বিষয়ে একমত যে, তার 


নিজের মন্তিস্কপ্রসৃত মনমতো মাসআলা 
বানিয়েছেন! কোনো বিষয়ে সরাসরি 
সহীহ হাদীস থাকা সত্তেও আবু হানিফা 
(রহ.) না কি হাদীস গ্রহণ না করে 
নিজের য়ী হাদীস 


কীভাবে করেন? মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 
এবং বালখিল্যতা 
রনির একটা সীমা থাকা উচিৎ । 

বাস্তবতা হলো, ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) কোনো মাসআলা সমাধানের 


নিকট যঈফ হাদীস কেয়াস এবং যুক্তি 
থেকে উত্তম। এটার ওপরই হানাফী 
মাযহাবের ভিত্তি।”১৮ 
এমন অসংখ্য মাসআলা আছে যেখানে 


দিয়েছেন, নিজের যুক্তিকে প্রাধান্য 
দেননি । তারপরও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-কে “কাইয়াস+ বলার কী কারণ 
সেটা সমালোচনাকারীরাই ভালো 
বলতে পারবেন। তবে তাদের এই 
সমালোচনা যে বাস্তবতা বিরোধী তা 
দবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। শুধু 
উদাহরণস্বরূপ কয়েকটা মাসআলা 
এখানে পেশ করছি, যেখানে ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) যয়ীফ হাদীসের 
কারণে কিয়াস তরক করেছেন । যথা- 


4:00 আভ্তার্তহীদ ২৬ 
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ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন হাদীস বিশারদ ছিলেন । একজন 


মানুষের হাদীস বিশারদ হওয়ার জন্য যতগুলো গুণ থাকা দরকার তার 
সবই আবু হানিফা (রহ.)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল । তিনি হাফেযে 


হাদীস ছিলেন ॥ তিনি 


হাদীসের কিতাব লিখেছেন । তিনি নির্ভরযোগ্য 


একজন হাদীস বর্ণনাকারী । তিনি হাদীস এবং হাদীস বর্ণনাকারীর 
সহীহ যঈফ নিরপনকারী । তিনি হাদীসকে কেয়াসের ওপর এাধান্য 
দিয়েছেন, হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন । তারপরও কেউ যদি বলে, 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীস জানতেন না এবং বুঝতেন না 


তাহলে তার ওপর আমাদের আফসোস করা ছাড়া কী-ইবা বলার 


আছে! ন্যায়নীতি, সততা এবং আমানদারী বিসজর্ন দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট 
হয়ে কারও বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো কোনোভাবেই ইলমী আমানতের 


নামায উভয়টি নষ্ট হয়ে যায়। 
২. খেজুর ভেজানো মিষ্টি পানি দ্বারা 
অযু করা বৈধ। 
৬৮ সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ 
। 


ইবা বলার আছে! ন্যায়নীতি, সততা 


এবং বিসর্জন দিয়ে 
পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কারও বিরুদ্ধে কুৎসা 
রটানো কোনোভাবেই ইলমী 


আমানতের মধ্যে পড়ে না। এটা 


৪. দশ দিরহামের কমে মহর হয় না। 


কারও কাছে এবং কারও ক্ষেত্রেই কাম্য 


৫. কোনো ব্যক্তি ১০ দিরহামের কম 
চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না 
ইত্যাদি। 

এ মাসআলাগুলো যুক্তি বিরোধী । কিন্তু 

যঈফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ায় 

ইমাম আবু হানিফা রেহ.) যুক্তি ছেড়ে 
হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন । 

ওপরের পুরো আলোচনা থেকে স্পষ্ট 
যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন 
হাদীস বিশারদ ছিলেন। একজন 
মানুষের হাদীস বিশারদ হওয়ার জন্য 
যতগুলো গুণ থাকা দরকার তার সবই 
আবু হানিফা (রহ.)-এর মাঝে 
বিদ্যমান ছিল। তিনি হাফেযে হাদীস 
ছিলেন। তিনি হাদীসের কিতাব 
লিখেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য একজন 


মার্চ'১৭ 


নয়। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত 


খ. ৬, পৃ. ৩৯০ ও ৩৯২ 
আফা, সিয়ার আ'লামিন নুবালা, খ. 
, ৩৯৬ 

« (ক) আয-যাহাবী, মানাক্বুল ইমাম আবী 
উর সাহিবায়হি, লাজনাতু 
হযাারিওয়া মাআরিফ অন-াি 
হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪০৮ হি. রা খি), পু. 
১৯; (খে) আবদুর 

মাকানাতুল_ ইমাম আবী 


"মানী, 
. ইমাম আবী হানিফা ফিল হাদীস, পৃ. ২০ 
« আর-রামাহুরমুযী, আল-মুহা্িসুল ফাসিল 
বায়নার রাওয়ী ওয়াল ওয়ায়ী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, যা 


মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, পৃ. ১৬৪ 
৯ আবদুর রশীদ আন-নু*মানী, ইমাম ইবনে 

মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, পৃ. ১৬৪ 
১ (ক) আসব) তরী সহীফা বি- 
মানাকিবি আবী হানীফা, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১০ হি. ৯ ১৯৯০ ০ খ্রি পৃ. ৩৬; (খে) 
ইমাম ইবনে 


ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, প্‌ 
১৬২-১৬৩; খে) আবদুর রশীদ আন; 
নু'মানী, আল-ইমায়ু ইবনু মাজাহ ওয়া 


আল-আযম, খ. ১, পৃ. ১৯৭; (খ) আবদুর 
রশীদ আন-নু'মানী, আল-ইমায় ইবনু 
৮৮86 

*ত (ক) আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন 
নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫; (খ) আল-খতীবুল 
বগদাদী, তারীখু বগদাদ, দারুল গারব 
আল-ইসলামী: বয়রুত, লেবনান টার 


কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 

শু সংস্করণ: ১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ খি.), 
১, পৃ. ১২৬ 

রা 5 আয-যাহাবী, যিকরু মাই ইয়া'তামিদু 

কওলাহু ফিল জারহ ওয়া তা'দীল, দারুল 

বাশায়ির, বয়রুত, লেবনান (চতুর্থ সংস্করণ: 

১৪১০ হি. 5 ১৯৯০ বিন ১৭৫; (খ) 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. - ১৯৯১ খি.), 


খ. ১, পৃ. ৬১ 
তআত্তার্তহীদ ২৭ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মুখলিস বুযুর্গ, কর্মবীর, আধ্যাত্মিক রাহবার 


আল্লামা ইউসুফ নিজামী রেহ.) 


মুফতী আতাউন্লাহ নিজামী 


জন্মিলে মরিতে হয় এটা চিরন্তন সত্য । 
এ সম্মীল পৃথিবীতে আজীবন বেঁচে 
থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 


পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা 
ইউসুফ নিজামী (রহ.)। ছয় ভাই ও 


পারিবারিক এতিহ্য অনুযায়ী গ্রাম্য 
মক্তবে শিশু ইউসুফের প্রাথমিক 


এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন 


ইতিহাসের এ ধারাবাহিকতায় কত 


দ্বিতীয়। তার পিতার নাম মনির 


মানুষেরই তো জন্ম হয়েছে এই ধরা 


আহমদ। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া 


পৃষ্ঠে, আবার হারিয়ে গেছে মহাকালের 


পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত বুযুর্গ 


অতল গর্ভে । বিস্মৃতির অন্তরালে । কিন্ত 


মুফতি আযিযুল হক (রহ.) ও জিরি 


মহাকালের এ উত্তাল প্রতিকূল স্রোতের 


মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম 


মাঝেও মহান আল্লাহ তায়ালা কালে 


মাওলানা আহমদ হাসান (রহ.)-এর 


কালে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের 


বিশেষ শিষ্য ছিলেন । 


আবির্ভাব ঘটিয়ে বিশ্ববাসীর উপর তার 


মাতার নাম আয়েশা খাতুন। তিনি 


অপার করুণা ও মেহেরবানির 


একজন নেক্কার ও দানশীল মহিলা 


বহিঃপ্রকাশ ঘটান, যাদের জীবন হয় 


ছিলেন। এছাড়াও এ পরিবারটি ধর্মীয় 


জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উদারতা, দানশীলতা, 
বুদ্ধিমত্তা, পারদর্শিতা, আল্লাহ ভীরুতা, 
একনিষ্ঠতা ও আধ্যাত্িকতা প্রভৃতি 


এতিহ্যের দাবীদার । 
শৈশব 


যাবতীয় মহৎ গুণাবলীতে সমৃদ্ধ । 


যখন থেকে তিনি কথা বলতে শুরু 


যাদের রেখে যাওয়া আদর্শ অনাগত 
মানব গোষ্ঠীর জন্য হয় মুক্তির পাথেয় । 


করেছেন তখন থেকেই সমাজের অন্য 
সব ছেলেদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 


যাদের জীবন চরিত অনুসরন করে 


ছিল তীর চালচলন। আমার দাদা- 


মহিমান্বিত হয় অসংখ্য বিভ্রান্ত ও 
পথহারা মানুষ । এমনই এক ক্ষণজন্মা 
সাধক হলেন উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র 
বাংলার গৌরব, শীর্ষস্থানীয় আলেমে 
দীন, মুরশিদুল ওলামা আলহাজ হযরত 
মাওলানা ইউসুফ নিজামী (রহ.)। 
সবাই তাকে উদারতা, বদান্যতা ও 
দানবীরতায় বাংলার হাতেম তায়ী তুল্য 
মনে করতেন। 


শুভ জন্ম 

১৯৪৬ সালের পহেলা মার্চ, ইসলামের 
প্রবেশদ্বার প্রাকৃতিক স্মৃতি বিজড়িত, 
রত্বগর্ভা চট্টগ্রাম জেলার 1 মীরের সরাই 
থানার অন্তর্গত আবু তোরাব বাজারস্থ 
খোরমা ওয়ালা গ্রামে এক সম্তরান্ত 


মার্চ১৭ 


দাদীর আদর্শ সন্তান হিসেবে যা 
কুড়িয়েছিলেন শিশু ইউসুফ । গায়ের 
মুরুববীরা তো আমার শিশু বাবার চাল 
চলনে খুশি হয়ে মন্তব্য করতেন ' এ 
ছেলে তো দীনের ধারক বাহক হবে ।' 
ছেলেবেলা থেকেই ন্ম্র স্বভাবের 
অধিকারী ছিলেন। কথা বার্তায় মিষ্টি 
মিষ্টি ভাব। নীরবতা ও একাকিতৃ 
পছন্দ করতেন। পড়াশোনার প্রতি 
বেশ মনোযোগী ছিলেন । বেশ অনুরাগী 
ছিলেন দীনী কাজকর্ম ও ইবাদত 
বন্দেগীর প্রতি। তার আলোকময় 
শৈশবই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষ্য বহন 
করছিল। 


শিক্ষা জীবন 


শিক্ষার সুচনা হয়। তার প্রাথমিক 
শিক্ষা-দীক্ষায় এক মহান ব্যক্তির 
ছোহবত ও বরকতের ছাপ বিদ্যমান 
ছিল। সেই মহান ব্যক্তি হলেন, জিরী 
মাদরাসার প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা 
আহমদ হাসান সাহেব (রহ.)। যিনি 
ফকীহুন নফস মাওলানা রশীদ আহমদ 
গাঙ্গুহী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা কাজী 
মুয়াজ্জম হোসেন (রহ.)-এর খলীফা 
ছিলেন। এই মক্তবে তিনি কুরআন 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ফার্সির প্রাথমিক 
কিতাবাদীও শেষ করেন। পাশাপাশি 
পাশ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুলেও পড়াশুনা 
চালিয়ে যান। সুনামের সাথে প্রাথমিক 
শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মীরের সরাই 
থানাধীন 


চি 


ভর্তি হয়ে জামায়াতে হাশতম পর্যন্ত 
অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি 
মাদরাসায় হিজরত করেন। ভর্তি হন 
হেদায়াতুন্নাহুতে । বেশ ক'বছর এখনে 
অধ্যয়ন করে আবার ছুটে আসেন 
মাতৃভূমি চট্টগ্রামে । ভর্তি হন পটিয়ার 
জামিয়া ইসলামিয়া জিরীতে। সেখানে 
তিনি দু'বছর লেখাপড়া করেন। 
তারপর তিনি শতবছরে উন্নীত 
চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ দীনী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান কৈয়গাম হেমায়েতুল ইসলাম 
মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত 
করেন। 


কর্মজীবন 
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কৈয়গ্রাম মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু 
করেন। সুনামের সাথে সেখানে 
তিনি দীনী দাওয়াতের লক্ষ্যে ওয়াজ 


পৌছতে সমর্থ হয়েছিলেন। দারুল 
উলুম দেওবন্দ ও মাযাহেরে উলুম 
সাহারানপুরের সদরে মুফতী শায়খুল 
হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর অন্যতম 


নসীহত করতেন। হযরতের একান্ত 


মুরুব্বী ও উস্তাদ মাওলানা মাজহারুল 
ইসলাম (রহ.) বিশিষ্ট বুযুর্গ ও দীনের 
দাঈ ছিলেন। 


প্রদান করেন। চিশতিয়া, কাদেরিয়া, 
নকশবন্দীয়া ও সোহরাওয়ারদীয়া-এর 
চার তরীকার খেলাফত 


মুরুব্বীর সাথে হযরতও বিভিন্ন জেলায় 
দাওয়াতী সফরে যেতেন । সেই সুবাদে 
তিনি উত্তরবঙ্গে আসতেন। ১৯৭৩ 
সালে মাওলানা ইউসুফ নিজামী (রহ.) 


ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ পীর 
ও সমাজ সংস্কারক, মুজাহিদে আযম 
আল্লামা মুহাম্মদুল্লাহ 
(রহ.), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 


জামিল মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে 
নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি সেখানে 


সাবেক মহাপরিচালক হাজী 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) এবং চট্টগ্রাম 


শুরুতেই শিক্ষকতার পাশাপাশি দারুল 


বাবুনগর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা 


ইকামার (হল সুপার) তন্তাবধায়ক 


মাওলানা হারুন বাবুনগরী (রহ.) 


হিসেবেও দায়িতু পালন করেন। 
জামিল মাদরাসায় নিয়োগ প্রাপ্তির কিছু 
দিনের মধ্যেই তিনি কঠোর পরিশ্রম 


হযরতকে খেলাফত প্রদান করেন । 


হযরতের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য 


এবং ত্যাগের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি 


লাখো মানুষের মাঝে একজন শ্রেষ্ঠ 


কাড়েন। হযরতের মেহনতের 


মানুষ হওয়ার জন্য যত ধরনের 
বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন তার সবই 


শিক্ষকদের ইলম ও আমলের সুখ্যাতি 
ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৩ সাল থেকে 
নিরবচ্ছিন্রভাবে দায়িতু পালন করার 
পর ১৯৭৭ সালে জামিল মাদরাসার 
মুহতামিমের প্রিন্সিপাল) দায়িত 
গ্রহণের জন্য সবাই মতামত দেন। 
মুরুবীদের পরামর্শে তিনি অবশেষে 
ইহতেমামের (প্রেন্সিপাল) দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন। তারপর টানা ৩২টি বছর 
আলেম-ওলামা, দেশ ও জাতির 
খেদমত করে যান । 


আধ্যাত্মিক জীবন 

বায়আত ও খেলাফত 

হযরত ছাত্রজীবন থেকেই আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সাধনে নিরলস পরিশ্রম করে 
আসছিলেন । পরবর্তীতে সমগ্র পৃথিবীর 
সেরা সেরা আলেমের ভালোবাসা ও 
আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে যেভাবে কাছে 
টেনেছেন এটাই প্রমাণ করে তিনি 
আধ্যাত্রিক জগতের চরম উৎকর্ষে 


মার্চ১৭ 


ছিল হযরতের মাঝে । তার হৃদয় মন 
জুড়ে ছিল শুধু মায়া-মমতার প্রবাহ । 
যেখানে ছিল না কোন পঙ্কিলতা, ছিল 
না কোন হিংসা বিদ্বেষের ছাপ। হৃদয় 
ছিল আকাশ সম উদারতায় ভরপুর । 
প্রথম নজরেই তার প্রতি ভক্তি ও 
শ্রদ্ধায় অন্তর বিগলিত হয়ে যেত। 
তিনি ধৈর্য ও সহিষ্তুতার মূর্তপ্রতিক 
ছিলেন। তার নির্মম হাসির 
আলোকছটায় যেন যাদু ছিল। একজন 
অপরিচিত লোকও একবার কথা 


জনসেবা 
হযরত ওয়ালার সমগ্র জীবনটাই ছিল 
অন্যের জন্য নিবেদিত। নিজের জন্য 
কিছুই করেননি। সর্বস্ব বিলিয়ে 
দিয়েছেন পরের জন্য । কাউকে কোন 
দিন খালি হাতে ফেরাননি। তার 
মৃত্যুতে আজ অসংখ্য ওলামা-তুলাবা 
ও সাধারণ মানুষ অভিভাবকহীন হয়ে 
পড়েছে। তার প্রতিটি মুহুর্ত ব্যয়িত 
হতো কোন না কোন এতিম, দুস্থ, 
অসহায়, দুঃখী, নিরন, নিরাশ্রয়, 
আলেম ওলামা ও জনসাধারণের 
সেবায়। তার দরবারে হতদরিদ্র 
অসহায়রা দরদী হৃদয়ের বিগলিত 
মায়ার আশ্রয় পেত বলেই ছুটে আসত 
বারবার। আর যুগের হাতেম তায়ী 
সাধ্য মতো আদর, মায়া, মমতা, দোয়া 
ও অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন । 
এসবের দ্বারা তিনি কখনো বিরক্ত 
হতেন না। বরং অন্যের জন্য কিছু 
করতে পারলে তিনি বড়ই তৃপ্ত হতেন 


দীনী খেদমত 
হযরত মাওলানা ইউসুফ নিজামী 
(রহ.) যখন বগুড়া জামিল মাদরাসায় 
আসেন, তখনকার উত্তরবাংলায় হাতে 
গোনা কয়েকটি মাদরাসা ছিল। মানুষ 
কওমী মাদরাসা তো দূরের কথা দীন 
ধর্ম, কুরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান 
রাখতো না। হযরত (রহ.) জামিল 
উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত 
এলাকাসমূহে চষে বেড়ান এবং ওয়াজ 


বললেই কেন যেন তার মনে হতো যে, 
তার সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের । 
গরীব, দুঃখী, পাগল-ছাগলের কোন 
ভেদাভেদ ছিল না। তিনি সকলের 
সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। তার 
এমন নির্মল ব্যবহারে হাজারো পথভ্রষ্ট 
লোক ফিরে এসেছে সত্যের পথে। 
হাজারো পাপীর জীবন হয়েছে 
আলোকিত । হযরতের স-শ্রব প্রাপ্তরা 
হয়ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভুলতে পারবে 
না সেই নির্মল স্বর্গীয় হাসির অমলিন 
স্মৃতি। 


নসীহতের মাধ্যমে অবুঝ সমাজকে 
মকতব মাদরাসা এবং দীন ধর্ম 
সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন । তার অক্রান্ত 
পরিশ্রম, ত্যাগ ও কুরবানির বদৌলতে 
উত্তরবাংলার গ্রামে গ্রামে দীনের আলো 
পৌছেছে । তিনি উত্তরবঙ্গের প্রতিটি 
গ্রামে ্াামে মকতব গড়ে তোলার স্বপ্ন 
দেখতেন। এ উদ্যেগকে সামনে রেখে 
তিনি দেড় হাজারের অধিক মকতব- 
মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক তত্তাবধান ও 
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পৃষ্টপোষকতার দায়িত্বও পালন করেন। 
তার কিংবদত্তিতুল্য সেবার প্রসারিত 
দিগন্ত দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। 


হযরতের ওফাত 

উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র বাংলাদেশের 
মধ্যমণি হযরত নিজামী (রেহ.) এভাবে 
তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে যাবেন; 
তা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। 
আসলে দুনিয়া যে থাকার জায়গা নয়। 
শেষ ক'টি বছর হযরত নানা রোগে 
ভুগছিলেন। খুব দুর্বল হয়ে 
পড়েছিলেন। দুর্বলতার কারণে মাথা 
চক্কর দিত। নামায কামরাতেই আদায় 
করতেন । কেউ মুলাকাত করতে গেলে 
খুব বেশি দুয়া করতে বলতেন। এত 
অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও মাদরাসার 
খোজ নিতে ভুলতেন না। সবদিকে 
সমান দৃষ্টি দিতেন। কোথাও 
এলোমেলো মনে হলে সাথে সাথে 
সংশোধনের নির্দেশ দিতেন। 
ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এর শুরু থেকে 
হযরতের শারিরিক অবস্থার অবনতি 
হতে থাকল । তিনি আসলে আমাদের 
মাঝে আর থাকবেন না। পহেলা মার্চ 
২০০৯ রোববার সকাল ১০টা ৩০ 
মিনিটে বনাঢ্য কর্মময় জীবনের 
অবসান ঘটিয়ে পাড়ি জমান মহান 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সামিধ্যে 
ইন্নালিল্লাহ...। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়ে সারাদেশে ও বহির্বিশ্বে । দেশ ও 
জাতির এ মহান ব্যক্তিত্ের ইন্তেকাল 
নেমে আসে শোকের ছায়া 
উত্তরবঙ্গসহ সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় 
শোকের মাতম। লক্ষ লক্ষ মানুষের 
আগমনে জনসমুদ্ধে পরিণত হয় 
মাদরাসা ক্যাম্পাস, আশাপাশ চতৃর। 
পরদিন সোমবার বাদ মাগরিব 
জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ 
করেন উত্তরবঙ্গসহ সারা দেশের হাজার 
হাজার মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং 
সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ জনতা | জানাযার 
নামাযের ইমামতি করেন হযরতের 


হযরত মাওলানা মুফতী আতাউল্লাহ 
নিজামী । জানাযা শেষে হযরতের ইচ্ছা 
ও অসিয়ত অনুযায়ী মসজিদের সম্মুখে 
হিফজ বিভাগের উত্তর-পশ্চিম কোণে 


মহান আল্লাহ তা'আলা হযরতকে 
জান্নাতের সুউচ্চ মকাম দান করুন 
তার আদর্শের 
আমাদেরকে চলার তাওফীক দান 


তাকে সমাহিত করা হয়। এ কীর্তিমান 


করুন এবং তার রুহানী তাওয়াজ্জুহ, 


মহান সাধক পুরুষ যদিও আজ 


বরকত ও সিলসিলার ফয়েজ দ্বারা 


আমাদের মাঝে নেই, কিন্ত 
উত্তরবঙ্গসহ সারাদেশের কোটি কোটি 
মানুষের হৃদয় আঙ্গিনায় তার নাম 
স্বর্ণাক্ষরে অংকিত হয়ে আছে ও 
থাকবে যুগ যুগ ধরে। 


আমাদেরকে ফায়জিয়াব করুন। 
আমিন। আমিন। আমিন। 


লেখক : শিক্ষক, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া 
কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
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যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, 
আমাদের সংবাদমাধ্যমণ্ডলোতে 
পরিবেশিত 


হতাহতের সংখ্যা ও ঘটনার জন্য কে 
বাকারা দায়ী তা নিয়ে একেক 
রিপোর্টারের একেক ধরনের রিপোর্ট 
প্রেরণে ফলে মিডিয়াগ্তলোর পরিবেশিত 
রিপোর্টেও তথ্যের ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় । 
অথচ এ বিষয়ে সব মিডিয়াই এককথা 
বলে যে, ঘটনাটি ঘটেছে। 

সচরাচর এমনটি হতে দেখা যায় যে, 
প্রত্যক্ষদশী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঘটনার 
একদমই সত্য বর্ণনা দিয়েছিলেন কিন্তু 
দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে 
সেই বর্ণনা উদ্ধত করছেন তখন নিজস্ব 
কোনো স্বার্থে অথবা স্রেফ অবহেলার 
কারণে তিনি তাতে হেরফের করে 
দিলেন। একথাটিই আমরা উপরে 
উল্লেখ করেছি যে, কানকথার চরিত্র 
হলো বর্ণনাটি যখন শেষ ব্যক্তির কাছে 
পৌছায় তখন অবস্থার বাক্যটির 
চেহারা সূরতই খানিকটা বদলে যায়। 
এ কারণে সুত্রের ধারাবাহিক গরিষ্ঠতাও 
নিরবচ্ছিনসূত্রে প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য 
সন্দেহীত সত্য এবং সুনিশ্চিত 


মার্ট১৭ 


হয়ে থাকে; তাতে 


(00170117) 
কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ 
থাকে না। বিপরীতদিকে এককসূত্রে 
প্রাপ্ত খবরু ওয়াহেদ) বর্ণনার সত্যতা 


পারে না; বরং তাতে কিছু না কিছু 
সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এই 
সন্দেহকে যাচাই-অনুসন্ধানের মাধ্যমে 
কমপক্ষে আলোতে নিয়ে আসা যায়। 
এই কারণেই হাদিসশান্ত্রবাদগণ 
“উসুলুল হাদিস” বা হাদিসশাস্ত্রের 


বিভিন্ন সংবাদবিশ্লেষণ, প্রতিবেদন বা 
তথ্যপঞ্জিতে দেখা গেল নাইন 
আর অন্যদিকে মুসলমানদের 
উপস্থাপিত তথ্য বলছে এ ঘটনা 
ইহুদীরা বা মার্কিনীরা ঘটিয়েছে । এই 
বিতর্ক পাঁচশ" এমনকি হাজার বছর 
ধরেও চলতে পারে । তাওয়াতুর-সূত্রের 
বেলায় গোঁজামিল করে দেবার একটি 
অবকাশ কিন্তু আছে আর সেটি হলো 
বানোয়াট গরিষ্ঠতা তৈরি করা । অর্থাৎ 


নীতিমালা তৈরি করেছেন। যাতে 
এককসূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাগ্তলোকে পরখ 
করা যায়। 

তাওয়াতুর (ধারাবাহিক গরিষ্ঠ) 
পর্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যকে 
কোনোভাবে হেরফের করা সম্ভব নয়। 
অন্যদিকে এককসূত্রের বর্ণনাগুলোকে 
ইচ্ছেকৃতভাবে কোনো ধরনের বিকৃতি 
তৈরি করা সম্ভব। যেমন, আমাদের 
যুগের ব্যাপারে কেউ একথা বলতে 
পারবে না যে, নাইন ইলেভেন কখনও 
সংঘটিতই হয়নি! অথবা আমেরিকা 
কখনও আফগানিস্তান বা ইরাকে 
হামলা করেনি; তবে হ্যা, খুঁটিনাটি 
বিষয়ে তথ্যের গরমিল বা বৈপরিত্য 
থাকতেই পারে। যেমন, আমেরিকার 


যে সূত্র তাওয়াতুর পর্যায়ের নয় তাকে 
“তাওয়াতুর'র রূপ দিয়ে ইতিহাসের 
পাঠকদের বিভ্রান্ত করা। এটি 
প্রোপাগান্ডা থিউরি অনুসারে হয়ে 
থাকে । যেমন ধরুন! আজ “ক' নামের 
এক ব্যক্তি খুন হলেন আর তার বন্ধু 
“খ* দাবি করছে যে, তাকে “গ' খুন 
করেছে। খ' শুধু দাবিই করেনি বর 
সবখানে চাউর করে দেয় যে, ঘটনা 
এরকমই ঘটেছিল । তারপর মিডিয়া ও 
সংবাদপত্র সবখানেই একই বয়ান 
প্রচারিত আর পরিবেশিত হতে থাকে । 
এ কথাটি বিশ্বাস করে দশ-বিশজন 
লোক তা বলে বেড়াতে লাগলো এবং 
পাচ-দশ বছর পর সংখ্যাটি ক্রমেই 
বেড়ে চললো । বাড়তে বাড়তে 
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সংখ্যাটির গরিষ্ঠতা তাওয়াতুর 
ক্যাটা গরির মনে হওয়ার মতো পর্যায়ে 
পৌছে যায়। ব্যস! এ তথ্যের ওপর 


ইতিহাসে উপর্যুক্ত ঘটনাবলির বিস্তারিত 
বিবরণ এককসূত্রে (খবরু ওয়াহেদ) 


কতদূর বস্তুনিষ্ঠ আর 
গ্রহণযোগ্য । এখানে আমরা 


সত্য, 


প্রাপ্ত। যেখানে সত্য-মিথ্যা দুধরনের 


ভর করে কোনো ইতিহাস লেখক তার 
গ্রন্থে লিখে দিলেন যে, “গ' “ক' নামের 


তথ্যই রয়েছে । যেমন- হযরত আলী 
(রাযি.) বা অন্য সাহাবীগণ সাথীদের 


লোকটিকে হত্যা করেছে এবার 


সঙ্গে কী কী পরামর্শ করেছিলে; তার 


একথাটিই সবখানে ছড়িয়ে পড়বে আর 
লোকেরা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তা মেনে 
নিবে। 


বাইআতের প্রেক্ষাপট কী ছিল? 
সিফফীন ও জামাল-এর যুদ্ধের কারণ 
কী ছিলো? এসব হলো সে ধরনের 


সূত্রের এ ধরনের বানোয়াট গরিষ্ঠতা 


ঘটনাপ্রবাহের উদাহরণ যার তথ্যে বহু 


(তাওয়াতুর) যাচাই করা সহজ । কারণ 
সূত্র “খ"' এর যুগে তার বর্ণনাটি পাশ 
কাটিয়ে অন্য সূত্রের মাধ্যমে যদি 
ঘটনাটি যাচাই করা হয় তখন এটি 
পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, “খ' লোকটি 
ছাড়া আর কেউ এমন বয়ান দিচ্ছে 
না। এভাবেই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, 
এ তথ্যটি সৃত্রকে যে মুতাওয়াতির 
(ধারাবাহিক গরিষ্ঠ সুত্র) বলে চালিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে তা ভিত্তিহীন আর সূত্রের 
এই গরিষ্ঠতা বানোয়াট | 


কোন্‌ ঘটনা এককসূত্রে 

তাওয়াতুর পর্যায়ের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে 
যথা- কোন্‌ ব্যক্তি খোলাফায়ে 
রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন? হযরত 
আবু বকর (োযি.)-এর খিলাফত 
আমলে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রোম- 
পারস্যের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো । 
হযরত ওমর (রাষি.)-এর 
খিলাফতকালে (শাসনামল) রোম ও 
পারস্যকে পরাস্ত করা হয় আর এটা 
ছিল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে 
ভালো সময়। হযরত ওসমান রা. খুবই 
কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন। হযরত 
আলী (রাযি.)-এর আমলে একাধিক 
“গৃহযুদ্ধ' সংঘটিত হয়। হযরত হাসান 
রা. হযরত মুআবিয়া (রাঘি.)-এর সঙ্গে 
সন্ধি করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি । 


মার্চ১৭ 


পারস্পরিক বৈপরিত্য লক্ষ করা যায়। 


খবরু ওয়াহেদ (একক সুত্র)-এর 
ক্ষেত্রে মূল পাঠ ও সূত্রের তাৎপর্য 

বর্ণনাশাস্ত্রে যেকোনো একক বর্ণনার 
বেলায় দুটি অংশ থাকে । এক অংশকে 
সনদ বা অপর অংশকে 'মতন' মূল 
বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সনদ 
(সুত্র) বলা হয় ইতিহাসপ্রন্থের লেখক 
(00101)1101) থেকে শুরু করে ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শী পর্যন্ত “রাভী' বা 
বর্ণনাকারীদের সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ 
ধারাপরম্পরা (0119117 91 
17805) সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়ে থাকে। এর 
উদাহরণ আমরা উপরেই উল্লেখ 
করেছি। এখানে আরও একবার 
করছি; “জায়েদ আমাকে লিখিতভাবে 
জানালো যে, সে খালেদের কাছ থেকে 


ইতিহাসশাস্ত্রের সেই অনুসন্ধান ম্যাথড 
সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইবো যাতে 
এর আলোকে যাচাই ও মূল্যায়ন করে 
সাহাবাযুগের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে 
সিদ্ধান্তে পৌছা যায়। 
ইতিহাসের তথ্য যাচাই-বাছাই পদ্ধতি 
অনেকেই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে 
অনেক তথ্য “উদ্ভাবন করেছেন এবং 
তা ছড়িয়েও দিয়েছেন যার মধ্যে বহু 
বর্ণনা ইতিহাসের অংশে পরিণত 
গেছে। এবার প্রশ্ন উঠছে যে, এই 
মিথ্যাকে সত্য থেকে কীভাবে আলাদা 
করা যাবে; যাতে আমরা সত্য পর্যন্ত 
পৌছুতে পারি? সত্যের একটি অবিকৃত 
চিত্র পেতে পারি? 

একটি বিখ্যাত প্রবচন রয়েছে, “মিথ্যার 
পা থাকে না।' মিথ্যুক কোথাও না 
কোথাও এমন একটি গোলমাল রেখে 
যায় যার সুত্র ধরে তার মিথ্যাটি এক 
সময় ঠিকই ধরা পড়ে । তার বয়ানে 
বৈপরিত্য সৃষ্টি হয় কারণ সত্য 
সবসময় একটাই হয় আর মিথ্যা হয় 
একাধিক। এর একটি উদাহরণ সেই 
প্রসিদ্ধ ঘটনাটি হতে পারে যেখানে 
বর্ণনাকারী (88607) বলেন, যে, 


শুনেছে আর খালেদ বলেছে সে 


“আমি অমুক হাদিসটি আমি অমুকের 


আসলামের কাছে শুনেছে যে, আসলাম 
নিজে ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী;...এভাবে 


কাছ থেকে এই হাদিসটি শুনেছি। এ 
কথা বলার সময় শ্রোতাদের মধ্যে 


ঘটনা ঘটেছিল । সুত্রের ধারাপরম্পরা 
যেখানে শেষ ওখান থেকে মূলপাঠ 
শুরু । যা বর্ণনার মূল অংশ এবং প্রকৃত 


করেছি, ইতিহাসবিদগণ 
যাছাইয়ের ক্ষেত্রে এ শাস্ত্রের অনুসন্ধান 
পদ্ধতির আলোকে (71510009] 
1০7০৭) সুত্র ও মূলপাঠ দুইয়েরই 
পর্যালোচনা করে থাকেন এবং পরখ 
করতে চেষ্টা করেন যে, বর্ণনাটি 


একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস 
(হাদীসবিশারদ) বসা ছিলেন। তিনি 
সেই বর্ণনাকারীকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে 
বসেন- “আপনার বয়স কত?' জবাবে 
বর্ণনাকারী লোকটি বললো, “ওই 
বছর ।' মুহাদ্দিস বললেন, “তাহলে 
আপনি উক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে এই 
শুনতে পারেন না। কারণ তিনি 
আপনার জন্মের দশ বছর আগেই 
মৃত্যুবরণ করেছেন। একই রকম 
একটি ঘটনা ঘটেছিলো আব্বাসী 
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শাসনামলে । খাইবারের এক ইহুদী 
এই মর্মে একটি দস্তাবেজ পেশ করলো 
যে, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.) 
তাদেরকে কিছু বিশেষ অধিকার প্রদান 
করেছেন। সমকালীন একজন মুহাদ্দিস 
দস্তাবেজটা দেখেই বলে দিলেন “এটা 
বানোয়াট ।' কারণ এই চুক্তিনামায় 
সাক্ষী হিসেবে হযরত সাআদ ইবন্‌ 
মাআয ও হযরত মুআবিয়ার দস্তখত 
ছিলো। অথচ এ দুজনের একজন 
সাহাবী ঘটনাটির উক্ত দস্তাবেজে যে 
তারিখ উল্লেখ আছে ) আগে মৃত্যুবরণ 
করেছেন আর দ্বিতীয়জনও হিজরত 
করে মদিনা আসেন নি। 
এভাবে সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য 
ইতিহাস-গবেষকগণ যাকে ইতিহাস 
অনুসন্ধান-পদ্ধতি (17156011091 
৫০1০) বলা হয়। আমরা এখানে 
বিশেষজ্ঞদের উদ্ধতির আলোকে এই 
অনুসন্ধান-পদ্ধতির নীতিমালা ও 
সূত্রাবলি আলোচনা করবো । বিস্তারিত 
জানতে আপনি [715011081 1০070 
শিরোনোমে যেকোনো 
এনসাইক্লোপেডিয়া (বিশ্বকোষ) ঘেঁটে 
দেখতে পারেন। 
আপনি চারটি মৌলিক পদ্ধতি অনুসরণ 
করতে পারেন যথা- 
৪ সূত্র বিচার (3০109 01105107) 
৪ অভ্যন্তরীন যাচাই (1100617791] 
011015117) 
 বহির্গত যাচাই (01181 
011015110) 
৬ ইতিহাসের আবশ্যকতা বিচার 


(17151011091 1২950101116) 


সূত্র বিচার (90০1:০৪ 011015107) 

উপর্যুক্ত চার ধাপের প্রথম ধাপে 
অনুসন্ধান করা হবে ইতিহাসের তথ্যটি 
যে সূত্রে প্রাপ্ত তিনি কে এবং সূত্র 
হিসেবে সে কোন্‌ স্তরের নির্ভরযোগ্য? 
তার দেওয়া তথ্যগুলো কি স্রেফ 
“শোনাকথা* নাকি তথ্যের সমর্থনে তার 


কাছে শক্তপোক্ত প্রমাণ রয়েছে। 


সমর্থনকারী সূত্রটি স্বাধীন হতে 


তথ্যটি একজনমাত্র লোকের কাছ 
থেকে প্রাপ্ত নাকি একাধিকসূত্রে? 
একাধিকসূত্র হয়ে থাকলে তারা মাঝে 
পরস্পরে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত 
নয়তো? যদি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত 
তথ্যে একটা কথাই উঠে আসে তাহলে 
মেনে নেওয়া হয় যে, ঘটনাটি 


হবে। যেমন, কোনো ঘটনার 
বর্ণনাকারী হলো- ক, খ, গ, ঘ, ঙ। 
তাদের মধ্যে প্রথম তিন ব্যক্তি ক, 
খ, গ-এর বর্ণনা পরস্পরের সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে ঘ আর ও 
এর বর্ণনা প্রথমোক্ত তিনজনের 
বর্ণনার সঙ্গে মেলে না; তবে 


ঘটেছিলো । হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতিতে 
এটাকে “তাওয়াতুর' (০19910119) 
বলা হয়। যেমন- হযরত ওসমান 


উভয়ের বর্ণনা পরস্পরের সঙ্গে 
মিলে যায়। এ ক্ষেত্রে স্রেফ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিবেচনায় তাদের 


(রাষি.)-এর শাহাদাত, কারবালার 


বর্ণনা প্রাধান্য পাবে না। তাদের 


হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হবার 


বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখতে হবে 


বিষয়টি অসংখ্য সুত্রে প্রমাণিত। যদি 
একাধিক সূত্র ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে সে 
ক্ষেত্রে তথ্যের বস্তনিষ্ঠতা যাচাইয়ে 


তাদের তিনজনের মধ্যে পারস্পরিক 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতার রয়েছে কিনা? 
কোথাও এমনটা নয়তো, তারা 


ইতিহাস-গবেষককে দেখতে হয়, কার 


তিনজন একই দলের লোক? অথবা 


কথা সত্য। কাউকে অন্যের ওপর 

প্রাধান্য দিতে হলে যে নীতি অনুসরণ 

করতে হয় তা হলো- 

৬ একজন যদি প্রত্যক্ষদর্শী অপরজন 
কারো কাছ থেকে শুনে ঘটনা বর্ণনা 


খ আর গ “ক'-এর শিষ্য নয় তো ? 
যদি ব্যাপারটি এমন তখন 
তিনজনকে একজন বলে বিবেচনা 
করা হবে (তিনজনের মান 
সমান-একজন)। 


করে সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী প্রাধান্য 
পাবে। যেমন- এক ব্যক্তি জমলের 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো তার 
বর্ণনাটি কয়েকবছর পর 
জন্যগ্রহণকারী অন্য কারো বর্ণনার 
ওপর প্রাধান্য পাবে। 

৪ একটি সূত্র ঘটিত ঘটনার ব্যাপারে 
কোনোপক্ষের প্রতি দুর্বলতা পোষণ 
করে অন্যজন তেমন নয়; সে ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয়জন প্রাধান্য পাবে? যেমন-_ 
কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
সৈনিকের চাইতে পর্যবেক্ষণকারী 
ব্যক্তি বা সাংবাদিকের বর্ণনার 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য । 

৪ একটি সূত্রের বর্ণনা যদি স্বতন্ত্র 
অপর ব্যক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় সে 
ক্ষেত্রে তার বর্ণনাটির গুরুত্ব বেড়ে 
যাবে। এর বিপরীত সূত্রের বর্ণনা 
স্বতন্ত্র কোনো সুত্রদ্ধারা সমর্থিত না 


যদি একপক্ষের বর্ণনা আলাদা 
কোনো প্রমাণ যেমন ফিংগার প্রিন্ট 
(4) বা এরূপ অন্য কোনোকিছু 
দ্বারা সমর্থিত হয় তখন তাদের 
পাল্লা ভারি হয়ে উঠবে; উক্ত পক্ষের 
বর্ণনা প্রাধান্য পাবে। 

যদি কোনো একপক্ষের বর্ণনা বা 
দাবিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হয় 
তখন ইতিহাস লেখক নিজের 
বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে 
অনুসন্ধানের অন্যান্য পদ্ধতিগুলো 
ব্যবহার করবেন। এ প্রসঙ্গে 
পরবর্তী আলোচনায় বর্ণনা 
আসছে।১ 


অভ্যন্তরীন যাচাই 


(1170011191 011015111) 


ইতিহাসের যেসব বর্ণনা সামনে 


আসছে তার উপাত্ত বা “মূলপাঠ'কেও 
যাচাই করতে হবে, তা কতটুকু 


হওয়ার তার গুরুত্ব হ্রাস পাবে। গ্রহণযোগ্য। যেহেতু এটা মূলপাঠের 


লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, 


অভ্যন্তর্পত যাচাই কাজেই এটাকে 
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এটাকে ইন্টারনাল ক্রিটিসিজম বা 


“অভ্যন্তরীন অনুসন্ধান বলা হয়। 
অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া এরূপ: 


বর্ণনার তথ্যগুলোতে পারস্পরিক 
বৈপরিত্যপূর্ণ রয়েছে কি না? 
বর্ণনাকারী কি প্রত্যক্ষদশী নাকি 
তিনি অন্য কারো কাছ থেকে শুনে 
তা লিপিবদ্ধ করেছেন? 

যদি বর্ণনাটি মৌখিক হয় তখন 
দেখতে হবে সনদ (01781 ০01 
[ব৪86019) পূর্ণাঙ্গ না অসম্পূর্ণ? 
দেখতে হবে তিনি রিপোর্টটি কখন 
আর কোথা থেকে বর্ণনা করছেন। 
কোথাও এমনটা নয় তো, তিনি 
যখন (প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে) ঘটনাটি 
বর্ণনা করছেন তার পঞ্ণাশ বছর 
আগে ঘটনার প্রত্যক্ষদরশশীগণ পৃথিবী 


বহির্ঘত অনুসন্ধানে ইতিহাসের 


অবলম্বন ব্যবহার করে মূল বর্ণনাটির 
সত্যাসত্য যাচাই করা হবে। এ 
প্রক্রিয়ার নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ 
করতে হবে: 


১. 


২. 


তথ্যগ্তলো কখন বর্ণনা করা করা 
হয়েছে? ঘটনা সংঘটিত হবার 
অব্যবহিত পরেই? নাকি যথেষ্ট 
সময়কাল অতিবাহিত হবার পর? 
তথ্যগুলো কোথায় সংকলন করা 
হয়েছেঃ কোথাও এমনটি নয় তো- 
ঘটনাসংশ্লিষ্ট কোনো এক পক্ষের 
ঢেরায় উপাত্তের “মাল-মসলা* দিয়ে 
এ রেসিপি প্রস্তুত হয়েছে? 


দেখতে হবে যিনি তথ্য সংকলন ও 
সম্পাদনা করেছেন তিনি ঘটনাস-শ্লিষ্ট 
কোনো একপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 


থেকে বিদায় নিয়েছেন! কিনা? 
তিনি কাদের সামনে বর্ণনাটি ৪ ইতিহাসের তথ্যগুলো প্রত্যক্ষ 
দিচ্ছেন; বর্ণনাকারী উপস্থিত (7%10781 9০1০০) সূত্রে থেকে 


শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে চাইছেন 
না তো; নাকি স্রেফ তথ্যটি পৌছে 
দেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল? 


প্রাপ্ত নাকি পরোক্ষ (99০017091 
901০০) সুত্রে যদি 
পরোক্ষ সূত্রেই তথ্যগুলো আসে 


তিনি যে বর্ণনাটি দিচ্ছেন তা যুক্তি 


তবে এর মান কোন তরের? 


ও বুদ্ধির বিচারে সম্ভব কিনা? যেমন 


ইতিহাসের ইফেক্ট ও কার্যকারণ 
অনুসন্ধান (17151011091 
[২০950101179) 

অনুসন্ধানের এই ধাপে যাচাই করা 
হয়, যে তথ্যগুলো নিয়ে অনুসন্ধান 
চলছে তা ইতিহাসের অন্যান্য তথ্যের 
সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা? ইতিহাসের 
ঘটনাপ্রবাহে একটি পরম্পরা থাকে; 
যেখানে সমান্তরালে কার্কারণের 
সংযোগ-শেকল (085০-8170 916০ 
০1917) বরাবরই দৃশ্যমান। কোনো 
একটি ঘটনা যদি এই সংযোগ শেকল 
থেকে সামান্য হলেও খাপছাড়া হয় 
সেখানেই সন্দেহ জমাট বাধে । ঘটনার 
পেছনে কারণ ও প্রেক্ষাপট সন্ধান করা 
হয়; এরপর নজর দেওয়া হয় তার 
ফলাফলে । যদি কোনো ঘটনা বা 
ঘটনার অংশ অনাকাজ্িত ঠেকে তখন 
সেই সম্পর্কে অধিকতর তথ্য সং্হ 
শুরু করা হয়-যাতে একটি সিদ্ধান্তে 
আসা যায়। ইবন খালদুন (৭৩২- 
৮০৮/১৩৩২-১৪০৫) যেহেতু 
ইতিহাসশান্ত্রের জনক, তাই তিনিও এ 
মানদণ্ড উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন: 
“সমাজের সাধারণ প্রবণতা (1511793) 


তথ্যগুলো অবিকৃত অবস্থায় এসেছে 


আজকের দিনে যদি কেউ দাবি করে 
যে রাসুলের সঙ্গে তার সরাসরি 
সাক্ষাত হয়েছে তিনি তার কাছ 
থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন- এটা 
যুক্তি, বুদ্ধি ও বাস্তবতার বিচারে 
অসম্ভব । 

যে বিষয়টির বয়ান তিনি দিচ্ছেন, 
তা বোঝার জন্য কি বিশেষ কোনো 
যোগ্যতা থাকা শর্ত? যেমন- 
কোনো ইতিহাসবিদের অসুস্থতার 


নাকি বিকৃত হয়ে এসেছে? 


অনুধাবনের ওপর সংবাদের সত্যতা 
নির্ভর করে। আর অনুসন্ধানের 


দীর্ঘকাল যাবত তথ্যগুলো মানুষের 


সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও ভালো পথ 


কাছে অবিসংবাদিত ছিল নাকি 


এটা । এ প্রক্রিয়ায় সত্য-মিথ্যা আলাদা 


কোনো যুগে মান্ষ তা প্রত্যাখ্যানও 
করেছে? 

তথ্যগুলো কি ইতোপূর্বে যাচাই করা 
হয়েছে? নাকি স্রেফ আস্থার ওপর 
ভর করে বা হঠকারিতার বশেই 
সমর্থনকরা ধারাবাহিকতার 
চলছে? 


ব্যাপারে কেবল একজন চিকিৎসকই 
ভালো বলতে পারবেন; বিষয়টি 
যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে 
পারবেন।২ 


বহির্গত যাচাই 


(51081 011015110) 


মার্চ১৭ 


অন্যান্য ইঙ্গিত ও লক্ষণ দ্বারা 
তথ্যগ্তলো কি সমর্থিত 
(0010001811017)?ত এ চার 
নীতিমালার প্রথম দুটি “উচ্চমান 
যাচাই' এর শেষোক্ত দুটি ফর্মুলার 
ব্যবহত । 


হয়ে যায়। যদিও বর্ণনাকারীর সততাও 
তথ্যের সত্যতার অন্যতম নির্দেশক 
হয়ে থাকে। কিন্ত এই সততার স্তরটি 
দ্বিতীয় পর্যায়ে; সমাজের সাধারণ 
প্রবণতার স্তরটি প্রথমেই ৷ বর্ণনাকারীর 
সততার বিষয়টি তখন খতিয়ে দেখা 
হবে যখন মুল তথ্যটিকে সত্যের 


সম্ভাবনাটুকু থাকবে । 
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268৫ (০৫4০ 
রত 
মহাকবি আল্লামা ইকবাল 
রেহ.)-এর সাহিত্যকর্ম 


আসাদ সায়েম 


দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
রাজনীতিবিদ আল্লামা ইকবাল ১৮৭৭ 


দেরিতে স্কুলে যায়। ক্লাসে প্রবেশের 


লাহোরের সরকারি কলেজে যোগদান 


পর শিক্ষক দেরিতে আসার কারণ 
জিজ্ঞেস করেন। শিক্ষকের প্রশ্ন শুনে 


সালের ৯ নভেম্বর পাকিস্তানের পাঞ্জাব 


ঘাবড়ে না গিয়ে ইকবাল স্পষ্টভাবে 


প্রদেশের শিয়ালকোটে জন্গ্রহণ 


জবাব দেয়, স্যার, ইকবাল অর্থাৎ 


করেন। তার ফার্সি ও উরদু কবিতা 
আধুনিক যুগের ফার্সি ও উরদু সাহিত্যে 


সৌভাগ্য দেরিতেই আসে। একজন 
শিশুর কাছে এমন জবাব পেয়ে শিক্ষক 


অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা 


তাজ্জব বনে যান। তিনি মনে মনে 


হয়। ধর্মীয় ও ইসলামের রাজনৈতিক 


ভাবতে থাকেন, এই বালক একদিন 


দর্শনের জন্যও বিশেষভাবে সমাদৃত 


প্রকৃতপক্ষে১ই ইকবাল অর্থাৎ 


ছিলেন তিনি। তার একটি বিখ্যাত 
চিন্তাদর্শন হচ্ছে ভারতের মুসলমানদের 
জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। এ চিন্তাই 
বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে 
ভূমিকা রেখেছে। তার নাম মুহাম্মদ 


সৌভাগ্যবান হবে । 

টমাস আর্নন্ডের সঙ্গে পরিচিত হন। 
এই শিক্ষাবিদ ইসলাম ও আধুনিক 
দর্শনে ব্যুৎ্পন্তি অর্জন করেছিলেন। 


ইকবাল হলেও তিনি আল্লামা ইকবাল 
হিসেবেই অধিক পরিচিত। আল্লামা 


ইকবালের কাছে তিনি প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ 


শব্দের অর্থ হচ্ছে অধের্ক জ্ঞানের 
অধিকারী পণ্তিত শিক্ষাবিদ। ফার্সি 


করেছিলেন । আনন্ড ইকবালের মেধার 
পরিচয় পেয়ে একসময় 


সৃজনশীলতার জন্য ইরানেও তিনি 
ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ; তিনি ইরানে 


“এ ছাত্র শিক্ষককে গবেষক এবং 


ইকবাল-ই-লাহোরী নামে পরিচিত। 


গবেষককে মহাপপ্তিত বানিয়ে ছাড়বে ।' 
তিনি ক্যামব্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 


স্কুলে পড়ার সময়ই ইকবালের 
প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়। মেধা, 


লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি 
লাভ করেন। আর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন 


সত্যবাদিতা ও উপস্থিত বুদ্ধির কারণে 
স্কুলে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে 
পড়ার সময় একদিন শিশু ইকবাল 


মার্চ১৭ 


করেন জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে । ১৯০৮ সালে ইকবাল ইউরোপ 
থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং 


করেন। এ সময় একই সঙ্গে তিনি 
আইন ব্যবসা, শিক্ষাদান ও সাহিত্যচর্চা 


শুরু করেন । 


কর্মময় জীবন 
১৯২৩ সালে বিটিশ সরকার 
ইকবালকে নাইট খেতাব দিয়ে 
সম্মানিত করে। তার এ নাইটপ্রাপ্তি 
ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে ভুল 
বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। তথাপি 
আল্লামা ইকবাল বাকি জীবন কর্মের 
মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন, তিনি 


প্রথম বিশ্বযুদ্ব-পরবর্তী সময়ে 
উপমহাদেশের নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা, 
বিশেষ করে মুসলমানদের দুঃখজনক 
চিত্র তাকে ব্যথিত করে তোলে 


রে প্রতিটি সমস্যায় 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য রা 
চা কঠিন ময়দানে 


তিনি ১৯২৬ সালে চট 
পরেনি পরিষদ সদস্য নির্বাচিত 
হন। ১৯২৭ সালে ৰিটিশ সরকার 
“সাইমন কমিশন, প্রেরণ করলে 
কংথেস দেশব্যাপী অসহযোগ 


__7716-য। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


আন্দোলন শুর করে। এমন 


১৯৩৬ সালে আল্লামা ইকবাল পাঞ্জাব 


“দাগ'-এর প্রভাব ছিল প্রবল । আল্লামা 


পরিস্থিতিতে আল্লামা ইকবাল নওয়াব 


মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের 


জুলফিকার আলী খান ও মাওলানা 
মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে যৌথভাবে এক 


সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে 


ইকবাল সর্বপ্রথম ১৮৯৯ সালে 
লাহোরে আনজুমানে হিমায়তে 
ইসলামের বার্ধিক সভায় জনসমক্ষে 


বিবৃতি প্রকাশ করে কমিশনকে 
সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি 


মুসলমান দাঙ্গার সময় আল্লামা ইকবাল 
মসজিদ পুনরুদ্ধারে শাহাদাত প্রত্যাশী 


মুসলমানদের বলেন, যদি আমরা 
কমিশনকে সহায়তা না করি তবে 
ব্রিটিশরা মুসলমানদের স্বার্থকে 
বিঘ্নিত করবে । আল্লামা ইকবালের এই 


কবিতা পাঠ করেন। কবিতার 


মুসলমান যুবকদের উৎসাহ জোগান। 
এক কথায় ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ 


(অনাথের আর্তনাদ)। ১৯১১ সালের 
এপ্রিল মাসে একই সংগঠনের বার্ষিক 


সালের মধ্যে আল্লামা ইকবাল 
মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি 


সভায় তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী 
খণ্তকাব্য শিকওয়া পাঠ করেন। এর 


ধারণা বিটিশদের শাসন পরিচালনায় 


আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন । 


মুসলমানরা হাড়ে হাড়ে টের 
পেয়েছিল। 


সার্বিক বিবেচনায় ভারতীয় 
মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে 


প্রভাবে আল্লামা ইকবালের আলোচনা- 
সমালোচনা শুরু হয় ব্যাপকভাবে । 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেন 


মুসলমান শাসনের অবসানের পর 
অসহায় কাশ্মীরি মুসলমান ভাইদের 
সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য 
লাহোরে চলে আসা 
আনজুমান নামে একটি সংগঠন গড়ে 
তোলে । ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর 
আল্লামা ইকবাল এ সংগঠনের সাধারণ 
সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন 
ত কাশ্ীরি। তার পুরুষ 
নিরমতিনের শিকার হয়েই রি 
করেন। 
১৯৩০ সালের দিকে মুসলমানদের 
ওপর জুলুম-নির্যাতন অত্যধিক 
পরিমাণে বেড়ে যায়। ইকবাল 
কাশম্মীরীদের সার্বিক সমস্যার কথা 
সরকারের কাছে যথাযথভাবে তুলে 
ধরেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার 
ব্যবস্থা নিলে কাশ্মীরিদের সমস্যা 
কিছুটা হলেও সমাধান হয় । 


আল্লামা ইকবালের অবদান অত্যন্ত 
তাৎপর্যবহ। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম 
লিগের অধিবেশনে ভারতের উত্তর- 


আরেকটি যুগান্তকারী খ--কাব্য 
জওয়াবে শিকওয়া। এরপর একে 
একে রচনা করতে থাকেন অসংখ্য 


পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের 
দাবি উত্থাপন করেন। এই দাবিই 


কবিতা । এই. কবিতার মাধ্যমেই 
পাওয়া যায় তার চিন্তাধারার প্রকৃত 


পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির 
আন্দোলনের সূচনা করে । 
আল্লামা ইকবাল রাজনীতির বাইরে 


পরিচয় 
লাহোর সরকারি কলেজের সহকারী 
অধ্যাপক থাকাকালীন তিনি রচনা 


জ্ঞানচর্া ও গবেষণার কাজ চালিয়ে 


করেন ইলমুল ইকতিসাদ। এটি 


যান সমান তালে । ১৯২৮ সালের 
ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
৬টি বক্তৃতা দেন তিনি। এর পরপরই 
ব্যাঙ্গালোর, হায়দারাবাদ এবং 


অর্থনীতির ওপর লেখা উরদু ভাষার 
প্রথম পুস্তক। তার প্রথম প্রকাশিত 
খুদি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে । সুফি 


আলীগড়ে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ 
পান। তার এসব বক্তৃতা 7076 
[২6001790106101 0 1২০1181005 
11700917017 15191) নামক পুত্তকে 
প্রকাশিত হয়। যা আল্লামা ইকবালের 


১৯৩২ সালে আলোয়ার রাজ্যের 
মহারাজা কর্তৃক নির্যাতিত মুসলমানরা 
খাদেমুল মুসলিমিন নামে একটি 
সং দাড় করালে মহারাজার 
সরকার এটিকে বেআইনি ঘোষণা 
করে। এ অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে 
মুসলমানরা বিক্ষোভ করলে তাদের 
ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয় 
এতে শহীদ হন প্রায় ১০০ মুসলমান 
এ অন্যায় আচরণের প্রতিকার চেয়ে 
আল্লামা ইকবাল ভাইসরয় লর্ড 
ওয়েলিংটনের কাছে একটি স্মারকলিপি 
পেশ করেন। পরিণতিতে মুসলমানরা 
সুযোগ পায় । 


মার্চ১৭ 


চিন্তার গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। 
মহামনীষী ডক্টর স্যার আল্লামা ইকবাল 
১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল ৬৫ বছর 
বয়সে ইন্তেকাল করেন। 


ইকবালের সাহিত্যকর্ম 


তরীকার অনুসারীরা এই পুস্তক 
প্রকাশকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ 
করেননি । কেননা, ইকবাল এই গ্রন্থে 
সুফি কবি হাফিজ শিরাজীর তীব্র 
সমালোচনা করে ৩৫টি কবিতা 
লিখেছিলেন। উত্তেজনা এতই চরম 
আকার ধারণ করেছিল যে, ইকবালের 
চিন্তাধারার সমালোচনা করে খান 
বাহাদুর পীরজাদা মোজাফফর আহমদ 
ফজলে রাজ-ই-বেখুদি নামে একটি 
দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করেন। 


ইকবাল গদ্য-পদ্য উভয় রচনাতেই 
ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লেখালেখি করেছেন 


ইকবাল পরবর্তী সংস্করণে উল্লিখিত 
৩৫টি কবিতা বাদ দিয়ে দেন। প্রখ্যাত 


বিভিন্ন বিষয়ের ওপর । গ্রন্থ রচনা 


প্রা্যবিদ আরএ নিকলসন ১৯২০ 


ছাড়াও তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন। 
জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় 


সালে এর ইংরেজি তরজমা করে 
প্রকাশ করেন। 


ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে রচনা করেন 


গ্যাটের চিন্তাধারার অনুসরণে ১৯২৩ 


মাত্র ২৪টি কবিতা । কবি-জীবনের 
প্রাথমিক পর্যায়ে ইকবালের উরদু কবি 


সালে রচনা করেন পায়াম-ই- 
মাশরিক। তিনি এ কাব্যে পাশ্চাত্য 


____া''ুলঢ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


চিন্তার ফসলকেও তুলে এনেছেন। 
১৯২৪ সালে তিনি বাঙ্গ-ই-দারা নামে 


এছাড়াও ইকবালের অসংখ্য চিঠিপত্র, 
বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার রয়েছে। যেগুলো 


লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন 
মামলাটির ব্যাপারে নিজের 


থেকে ইকবালের নিজস্ব চিন্তা ও 


তার উরদু কবিতার সঙ্কলন প্রকাশ 


দর্শনের বিভিন্ন বিষয় সুস্পষ্টভাবে 


করেন। এ কাব্যের কবিতাগুলো 
দেশাত্মবোধক, প্রকৃতিগ্রীতি ও 
ইসলামী অনুভূতি__এই তিনটি অংশে 
বিভক্ত । 

ফার্সি কবিতা সঙ্কলন। এতে ইকবাল 
পৃথিবীর সমস্যাবলির আলোকে কিছু 
উচ্চাঙ্গের প্রশ্ন সাজিয়ে আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আলোকে জবাব দিয়েছেন। 
এই কাব্যেই ইকবালের 
গীতিকবিতাগুলো চরম উকত্র্ষ লাভ 
করে। 

ইতালির কবি দান্তের 
ডিভাইন কমেডি অনুসরণে 
ইকবাল রচনা করেন 


উপলব্ধি করা যায়। 


নির্লোভ, মানবতাবাদী 

ও ধর্মপ্রাণ ইকবাল 

মূলত অর্থনৈতিক কারণেই তিনি 
১৯০৯ সালে আইন পেশায় নিয়োজিত 
হন। কিন্ত তিনি আইন ব্যবসার সময় 
কখনোই অতিরিক্ত টাকা নিতেন না। 
কারণ অর্থের প্রতি তার লোভ ছিল না। 
সংসার চালানোর মতো টাকা হাতে 
থাকলে তিনি কখনোই নতুন মামলা 
নিতেন না। ব্যারিস্টারি করার সময় 


ছিলেন কেবল তাই নয়, অন্যকেও 
বেশি ধন-সম্পদ থেকে দূরে থাকার 
পরামর্শ দিতেন। একবার এক ব্যক্তি 
আল্লামার কাছে এলেন সরকারি খাস 


কবি ইকবাল লাহোর থেকে পাঞ্জাবের 


আইনসভার সদস্য থাকাকালে কৃষক ও 


88572170262 


সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার 
জন্য চেষ্টা করতেন। 
পার্লামেন্ট মেম্বার হওয়ার 


জাভিদনামা । এটি পর তিনি লক্ষ্য করেন, 
ইকবালের প্রাচীন ও (6 রে ৮ বেশিরভাগ রাজনীতিবিদই 
আধুনিক উভয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ৬৬ 27 রর নয় ডে ত স্বার্থ 
ও চিন্তাধারা সম্পর্কে র জন্য চেষ্টা করেন। 
সুগভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। ৫৯ এ কাজ করতে গিয়ে তারা 
১৯৩৫ সালে তিনি বাল-ই- ৬ অন্যায় পথও বেছে নেন। 
7: 8 
মতে, এটিই ইকবালের শ্রেষ্ঠ তনি ইচ্ছে কর অনেক ধন-সম্পদ হতে রাজি হননি । সমর্থকরা 
উরদু কবিতা সঙ্ধলন। উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি প্রার্থী হওয়ার জন্য জোরাজুরি করলে 
ইকবালের প্রতি মাওলানা রুমীর তা করেননি। চি বলতেন, ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার রে 
উপদেশ ছিল ধর্ম ও সল্ধর্জে যায়। 
রাজনীতির প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন রি 24775 গার বালাই আমার নেই। 


করাতে । সে পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি 
মুসাফির কাব্যটি রচনা করেন। গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। 
মহাকবি আল্লামা ইকবালের মৃত্যুর পর 
প্রকাশিত হয় ফার্সি ও কয়েকটি উরদু 
ই-হিজায। ফার্সি কবিতার অধিকাংশই 
ছোট পরিধির | কিন্ত এগুলো একেকটি 
ইকবালের চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন । 
উরদু কবিতার মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইবলীশ-কি 
মজলিস-ই-শুরা । 


মার্ট১৭ 


এতিহাসিক ধুমরাও রাজ মামলায় 
একটি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা 
দেয়ার জন্য তাকে পাটনায় যেতে 
হলো। ওই মামলায় একপক্ষে ছিলেন 
দেশবন্ধু চিত্তর্রন দাশ এবং 
অপরপক্ষে ছিলেন মতিলাল নেহেরু । 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই ইকবালকে 
পাটনায় আসার আমন্ত্রণ জানান। 
পাটনায় আসার পর চিত্তরঞ্জন দাশ 
আল্লামা ইকবালকে দু'মাস সেখানে 
থাকতে বলেন। এর বিনিময়ে তিনি 
কবিকে দৈনিক ১০০০ টাকা করে 
দেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি সে 


গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য সংগ্রামের 
পাশাপাশি কবি ইকবাল আজীবন 
মানবজাতির মুক্তির জন্য মানুষকে 
আহ্বান জানাতেন। অন্যদিকে তিনি 
মুসলমানদের সত্যিকারের মুসলমান 
হওয়ার জন্য পথনির্দেশনা দিয়ে 
গেছেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের 
মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে 
বিশেষভাবে চিন্তা করতেন। 
মুসলমানদের সোনালি অতীতের কথা 
চিন্তা করে তিনি অশ্রু বিসর্জন 
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সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 
করতেন। রাসূল (সা.)-এর পুণ্যভূমি 


সাহিত্যিক, পগ্ডিত, এঁতিহাসিক ও 


আরবের ভূমিতে দীড়িয়ে তিনি 
লিখেছিলেন একসময় তুমি ছিলে 
সভ্যতার আদিভুমি, তোমার দৃষ্টির 
আগুনে জলে উঠত দুনিয়ার সৌন্দর্য, 
তোমার ধ্বংসের গান আজ আমায় 
গাইতে হচ্ছে, এ যন্ত্রণা সইতে হবে 
আমাকে, অন্যকেও দিতে হবে । 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগে আল্লামা 
ইকবাল যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন 
তাতে আছে, 

“ধার্মিক জন মুমিন মান্ষ তাহার 
কাহিনী শোন 

বলিতেছি শোন তার পরিচয় লিপি, 
মরণ যে দিন তাহার দুয়ারে বাজাবে 
মুমিন তাহারে হাসিমুখে নিবে বরি।” 
আল্লামা ইকবাল ছিলেন মর্দে মুমিন 
জিন্দাদিল। তার জীবন ছিল 
সমৃদ্ধিশীল, বিকাশমান ও গৌরবদীপ্ত। 
এজন্যই মৃত্যুর দুয়ারে দীড়িয়ে তিনি 
গেয়েছেন, “আমি মুসলিম ডরি না 
মরণে ।' 
ইসলামী জাগরণ ও বিশ্বমানবতার কবি 
ইকবাল মানবজাতির মুক্তির জন্য 
মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনার 
বুদ্ধিদীপ্ত পথে এগিয়ে আসার আহ্বান 
জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি 
মুসলমানদের সত্যিকারের মুসলমান 
হওয়ার জন্য পথনির্দেশনা দিয়ে 
গেছেন। খোদাপ্রেম থেকে উদ্ভূত গভীর 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ন্যায়বিচার, ঈমান, 
এঁক্য ও মানবপ্রেমই যে মুসলমানের 
বড় পরিচয়, সেকথা বার বার স্মরণ 
করিয়ে দিতে ভোলেননি যুগ-সংস্কারক 
এই মহান মুসলিম কবি। 


পশ্চিমা বিশ্ব ও ইকবাল 

মহাকবি ইকবাল কেবল পাকিস্তানের 
কবি নন। সীমানা ছাড়িয়ে গেছে তার 
কাব্য; বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার 
খ্যাতি। বিদেশি ভাষায় তীর 
রচনাবলীর তরজমার কলেবর দিন দিন 
হচ্ছে পরিবর্ধিত। দেশ-বিদেশের 


মার্চ১৭ 


সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল আগ্রহ 


সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ভুক্ত 
দেশগুলোতেও মহাকবি ইকবাল 


সুপরিচিত । রুশ ভাষায় বেশ ক'বারই 
তার কাব্য সম্কলন অনুদিত হয়েছে 
তাজিকিস্তানে তিনবার তার কাব্যের 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইকবাল 
গবেষকদের মধ্যে এঁতিহাসিক 
লিউডমিলা গর্ডন পনস্কয়া ও দার্শনিক 
নিকোলাই অনিকেভের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । দর্শন ও রাজনীতির 
বিচার করেছেন, করেছেন তার সাহিত্য 
সাধনার মূল্যায়ন। রাশিয়ায় ইকবাল 
চর্চার ক্ষেত্রে এঁরা দু'জন হলেন 
ু। 
নাতালিয়া প্রিগারিনা সুদীর্ঘ দশটি বছর 
ধরে ইকবালের রচনাসমগ্রে নিমগ্ন 


পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে ইকবালের 
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পজিটিভ । পশ্চিমা লেখক 


বি... 41008 ইকবাল সম্পর্কে 
লিখেন, “তিনি ছিলেন দুর্বল চিত্ত, 
নিক্রিযতা ও জড়তার প্রবল 


সমালোচক । রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, জাতীয়, বর্ণবাদ, ধর্মীয় 
বৈষম্য এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার 
কলম ছিল সক্রিয়। এছড়া মানবতা, 
গণতন্ত্র, শান্তি ও মানুষের প্রতি 
বন্ধুতৃপূর্ণ নীতির কারণে তিনি ছিলেন 
মহান।' ইকবাল ইউরোপীয় শিক্ষায় 
শিক্ষিত ছিলেন এবং পশ্চিমা সভ্যতার 
সাধারণ ধারণাগডুলো আত্মস্থ করতে 
তিনি সেখানে প্রচুর সময় ব্যয় করেন। 
১৯৩১ সালে ক্যামব্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটি সেমিনারে ছাত্র ও শ্রোতাদের 
উদ্দেশে এক ভাষণে তিনি বলেন, যারা 
বর্তমানে ক্যামব্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 


ছিলেন। তিনি কবির সাধনাকে 
করেছেন মন্থন। কবি সম্পর্কে তিনি 
অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলো 
প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন রুশ পত্র- 
পত্রিকায় । নাতালিয়ার ভাষায়, ইকবাল 
রোমান্টিক কবি। তবে কবির 
রোমান্টিসিজম ও তার মনে ক্রিয়াশীল 
পাশ্চাত্য ভাবধারায় আগুনের মাঝে 
তিনি টেনে দিয়েছেন সীমারেখা 
নাতালিয়া আরও বলেন, কবির কাব্যের 
সুর লহরী ও মোহিনী শক্তিতে পাঠক 
মায়ামুগ্ধ ও বিমোহিত না হয়ে পারে 
না। কবিতার প্রতিটি কথা, প্রতি 
চরণের সঙ্গে ইকবালের সম্তা 
নিবিড়ভাবে মিশে আছে। তার কবিতা 
পড়লেই মনে হয়, এগুলো যেন শুকনো 
খড়। সেই খড়ে লেগেছে আগুন। 
মৃদুমন্দ হাওয়ার পরশে সেই আগুন 
গনগনিয়ে উঠেছে বারুদের মতো । 
খড়কুটোকে এবং সর্বশেষ তা অপরের 
হৃদয়ে জেলে দিচ্ছে অনির্বাণ 
অগ্নিশিখা। রেশ লেখক এল, 


মিরনভের কলম থেকে সঙ্কলিত) 


অধ্যয়ন করছ তাদের প্রতি আমি 
কতিপয় উপদেশ প্রদান করছি। আমি 
তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি যে, তোমরা 
নাস্তিক্যবাদ এবং বন্তবাদের বিরুদ্ধে 
দৃঢ় অবস্থান নেবে। ইউরোপীয়দের 
সবচেয়ে বড় ভুল ছিল রাষ্ট্র থেকে 
চার্চকে আলাদা করা। এর ফলে 
তাদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে 
এবং তা নাস্তিক্যবাদী বন্তবাদে 
রূপান্তরিত হয় । আমি ২৫ বছর আগে 
সভ্যতার এই অবনতি অবলোকন করে 
কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম । এটা 
১৯০৭ সালের দিকের ঘটনা । এর ৬- 
৭ বছর পর আমার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে 
অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইউরোপ 
কর্তৃক চার্চ এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করার 

ংঘাতিক ভুলের ফলেই ১৯১৪ 
সালের ইউরোপিয়ান যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়েছিল। ইকবাল ইউরোপে কতটা 
জনপ্রিয় ছিলেন তা বোঝা যায় 
জার্মানির হাইডেলবার্ণের একটি রাস্তার 
নামকরণ করা হয়েছে ইকবালের 
নামানুসারে । 
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মুসলিম নারী 


[মুসলিম নারী আলিমদের জীবনী নিয়ে ড. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম নদভী আরবী ভাষায় ৪০ খণ্ডের এক 
বিশাল গ্রন্থ প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছেন। এর ভূমিকা হিসেবে ২০০৭ সালে 41-741//1৫771/701- 172 
1/077127 রা 77 15197 শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত মুসলিম নারী সমাজকর্মী সারা 
জোসেফ সম্পাদিত ত লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন এমেল-এ মেহেরুনিসা সুলেমান ও আফাফ রাজভী বইটির একটি 
রিভিউ করেছেন। ইসলাম যে নারীবিদেষী নয় কিংবা প্রাথমিক যুগের পুরুষ আলিমগণও যে নারীর প্রতি বিরপ 
মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না-_এটা দেখানোর উদ্দেশ্যে মাওলানা আকরাম নদভী লোকজনকে ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের ইতিহাসের দিকে ফেরাতে চেয়েছেন। সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য নারী অধিকার ও সমাজে নারীদের ভূমিকার 
্রশ্নকে মুখোমুখি দীড় করিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যুগ থেকে সমাজে নারীদের যে এতিহাসিক তৃমিকা ছিল, 
সেই বিস্মৃত ইতিহাস এ গবেষণায় উঠে এসেছে। এ প্রচেষ্টা নিশ্চয় আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য 
করবে । পাঠকদের জন্য রিভিউটি অনুবাদ করেছেন মাসউদুল আলম |] 


নারীরা বর্তমানে হাদীস শিক্ষা দেওয়া 
ও ফতওয়া প্রদানের কাজে খুব কম 
অংশগ্রহণ করায় ব্যাপকভাবে একটা 
ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে যে, 
এতিহাসিকভাবে তারা কখনোই এ 
ধরনের ভূমিকা পালন করেননি । শায়খ 
ড. মাওলানা আকরাম নদভীর বর্ণনা 
অনুযায়ী, গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে 


মার্ট১৭ 


জন নারী আলিম হয়ত ছিলেন। কিন্তু 


ছিল। শায়খ আকরাম ভেবেছিলেন, 


গবেষণা যতই এগুতে থাকলো, নারী 


নারীদের অবস্থা পুরুষদের তুলনায় 


আলিমদের সংখ্যা ততই বাড়তে 
থাকলো । কমপক্ষে ৮,০০০ নারী 
আলিমের খোজ পাওয়া গেলো। এ 


মাঝারি মানের হবে হয়তো। কিন্তু 
তিনি যখন এই অপ্রত্যাশিত সংখ্যক 
নারী আলিমদের সন্ধান পেলেন, তখন 


বিশাল সংখ্যাই সাক্ষ্য দেয়, মহানবীর 
(সা.) যুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘসময় 
পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার সংরক্ষণ ও 
উন্নয়নে নারীদের ব্যাপক অবদান 


দেখা গেলো কোনো কোনো নারী 
আলিম পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন। এইসব ব্যতিক্রমী 
নারীগণ শুধু সামাজিক কর্মকাণ্ডে 
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সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণই করেননি, 
সমাজ সংস্কারের কাজও করেছেন। 
লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, জ্ঞানের দিক 
থেকে অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী 
হওয়ায় সমাজে তারা খুবই সম্মানিত 
ছিলেন। 

হযরত আবু বকর (োযি.)-এর কন্যা 
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর মতো 
অতি পরিচিত ছাড়াও অন্যান্য বিস্মৃত 
নারী স্কলারদের মহিমা তাদের কর্মের 
মাধ্যমে পুনরায় প্রজ্মলিত হয়েছে। 
অষ্টম শতাব্দীর আলিমা ফাতিমা আল- 
বুখারীর দরস দিতেন। তৎকালীন 
সময়ে তিনি সবচেয়ে বড় মাপের 
স্কলারদের একজন হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন। বিশেষত হজের মওসুমে 
নেতৃস্থানীয় পুরুষ আলিমগণ তার কথা 
শুনতে দলে দলে আসতেন। একজন 
প্রতিথযশা বৃদ্ধা জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ড স্বয়ং মসজিদে নববীতে তার 
ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছেন ইসলামী জ্ঞানের 
জগতের এ চমৎকার দৃশ্যটা দীর্ঘদিন 
আগেই বিস্মৃত হয়ে গেছে। 

দ্বাদশ শতকে আরেকজন স্কলার 
ছিলেন জয়নব বিনতে কামাল । তিনি 
চার শতাধিক হাদীসের কিতাব 
পড়াতেন। তার গ্রন্থ বোঝাই উট দেখে 
ছাত্ররা দলে দলে তার নিকট পড়তে 
আসতো । তিনি ছিলেন স্বভাবগত 
শিক্ষক। অসীম ধৈর্যের কারণে তিনি 
যাদেরকেই পড়াতেন তাদেরই হৃদয় 
জয় করে নিতেন। উচুমানের জ্ঞানী 
ইসেবে খ্যাতি থাকায় দামেক্ষের 
মর্ধাদাসম্পন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। 

এরপর ফাতিমা বিনতে মোহাম্মদ আল 
সমরকন্দীর কথা বলা যায়। তিনি 
ছিলেন একজন ফিকাহবিদ। কীভাবে 
ফতওয়া ইস্যু করতে হয়, সে বিষয়ে 
তিনি তার অধিকতর বিখ্যাত স্বামীকে 
পরামর্শ দিতেন। 

উম্মে দারদা নামে এক তরুণী স্কলার 
ছিলেন। তিনি সাধারণত মসজিদে 


মার্চ১৭ 


পুরুষ আলিমদের পাশেই পরিপূর্ণ 


হাফসা (োযি.)-এর যোগ্যতা ও 


পর্দাসহকারে বসতেন। তিনি 
লিখেছেন, আমি সর্বোতভাবে আল্লাহর 
ইবাদত করতে চেষ্টা করি। তবে 
অন্যান্য আলিমদের সাথে বসে কোনো 
বিষয়ে আলোচনা করার চেয়ে ভালো 
কোনো নফল ইবাদত আছে বলে 
আমার জানা নেই। তিনি হাদীস ও 
ফিকাহর শিক্ষক ছিলেন । তার ছাত্রদের 


ইসলামের জন্য এই মহিয়সী নারীদের 
কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ এখনকার 
স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অনেক বেশি ছিল 
অবশ্য পুরুষদের বিপরীতে তারা কিছু 
স্বাস্থ্যগত সুবিধাও পেয়েছিলেন 


নৈতিক চরিত্র কী পরিমাণ নির্ভরযোগ্য 
ছিল তা অনুমান করা যায়। সাহাবীগণ 
এবং পরবর্তী কোনো স্বনামধন্য 
স্কলারই নারী পরিচয়ের কারণে কারো 
শিক্ষকতা করার অধিকারকে অস্বীকার 
করেননি। 

নারী-পুরুষের মৌলিক সমতার বিষয়ে 
ইসলামের শিক্ষাকে বিবেচনা করলে 
শায়খ নদভীর এই গবেষণায় অবাক 
হওয়ার কিছু নেই। মহানবীর (সা.) 
শিক্ষা অনুযায়ী জেন্ডারের কারণে 
বিশ্বাসীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই। কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী 
আয়ত্ত করা, প্রচার করা, ব্যাখ্যা করা 
এবং সে অনুযায়ী মুসলমানদেরকে 


দীর্ঘজীবন লাভ করার কারণে হাদীস 
শেখার জন্য ছাত্ররা নারী 


ফতওয়া তথা বিশেষজ্ঞ মতামত 
প্রদানের মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়ার 


মুহাদ্দিসগণকেই বেশি খুঁজতেন 
কারণ, তাঁদেরকে পাওয়া মানে হলো 
হাদীস বর্ণনাকারীদের পরম্পরা 
(রাভীদের সনদ) ছোট হয়ে আসা 
বিশারদদের উপর গুরুতু দেয়া সন্টেও 
ইসলামী ধর্মতত্ু, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, 
ক্যালিথ্াফিসহ কলাবিদ্যার বিভিন্ন 
শাখায় শিক্ষাদানে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ 
অবদান খুঁজে পেয়েছেন । 

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের গুরুত্ব 
শুধু শিক্ষকতা পেশায় 
উপস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশুর 
চামড়া ও হাড়ের ওপর লিখিত 
কুরআনের প্রথম পাগুলিপি হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর কন্যা হযরত 
হাফসার (রো) নিকট আমানত হিসেবে 
সংরক্ষিত ছিল। ইসলামী খেলাফতের 
অধীন বিভিন্ন প্রদেশে কুরআনের ছয়টি 
অপ্রামাণ্য সংকলন প্রচলিত ছিল। 
হযরত হাফসা (োযি.)-এর নিকট 
কুরআনের প্রামাণ্য পাগ্ুলিপি সংরক্ষিত 
থাকায় খলীফা হযরত উসমান 
(রাযি.)-এর পক্ষে অপ্রামাণ্য 
সংস্করণগুলো ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব 
হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে হযরত 


ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই 
সমানাধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। সৎ 
কাজে উৎসাহ প্রদান ও মন্দ কাজে 
নিরুৎসাহিত করার ক্ষেত্রে পুরুষের 


হাদীস মতো নারীরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। 


আলিম না হলে ইসলামের শিক্ষা 
গভীরভাবে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব নয়। ফলে মুসলিম হিসেবে 
সঠিকভাবে দায়িতু পালন করাও সম্ভব 
হবে না। এটা খুবই যৌক্তিক কথা । তা 
সক্তেও মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে 
ভীষণভাবে নারী অধিকার লঙ্ঘিত 
হচ্ছে। কেন এমনটা ঘটছে? এই 
আধুনিক যুগে এসেও কোথাও কোথাও 

নারীকে সব জায়গা থেকে 
অপসারিত করে শুধু একজন মা ও 
গৃহবধূর ভূমিকায় আবদ্ধ করে রাখা 
হয়েছে। অথচ হযরত আয়েশা 
(রাষি.) কি একটি সেনাবাহিনীর 
নেতৃত্ব দেননি? হুদায়বিয়ার সংকট 
মোকাবেলায় উম্মে সালমা (রোষি.) 
ভূমিকা পালন করেননি? বহুমাত্রিক এই 
জটিল সমস্যার কার্ধকর সমাধান নিয়ে 
অনেক বিতর্ক আছে এটা সত্য । তবে 
এই বিতর্ক নিরসনের জন্য কিছু 
ফলপ্রসু সমাধান আমরা খুঁজে পেতে 
পারি। 
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অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে মুসলিম 


মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ক্রমান্বয়ে গ্রহণ 


বিশ্বের পতন ঘটায় আধুনিক দুনিয়ায় 
পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্তৃতৃ অনিবার্ষ 


করে নেয়। 
এর নিহিতার্থ হলো, পাশ্চাত্যই হচ্ছে 


হিসেবে আবির্ভত হয়েছে। ইহুদি- 


সবার জন্য উপযুক্ত সমাধান। কিন্তু 


খিস্টান এঁতিহ্যে নারীদের অবস্থান ছিল 
সবসময়ই অবদমিত। এর সবচেয়ে 


এটা বুঝতে পারা সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ 
যে, মুসলিম নারীর পরিণতি মুসলিম 


জলন্ত উদাহরণ হলো বেহেশতের 
বাগান থেকে আদম-হাউওয়া (আ.)- 


কমিউনিটির সামগ্রিক পরিণতি থেকে 
আলাদা কোনো বিষয় নয়। এক 


এর পতিত হওয়ার ঘটনা । 
মানবজাতির আদি পাপের জন্য 
প্রত্যক্ষভাবে হাউওয়া (আ.)-কে দায়ী 
করা হয়। এই গল্পে তিনি অবলা নারী 
জাতির প্রতীক । খ্রিস্টান ধর্মমতে, 
নারীদের প্রসব বেদনাকে আদি পাপের 
প্রায়শ্চিত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 
ধর্মীয় কাহিনীগুলো বাইরেও আমরা 
দেখি, পাশ্চাত্য ইউরোপে নারী- 
পুরুষের সমতা অনেক পরে এসেছে। 
নারীকে “মানুষ” হিসেবে মর্যাদা দেয়া 
হবে কিনা, তা নিয়ে ষোল শতকেও 
বিতর্ক হয়েছে। মাত্র উনিশ-বিশ 
শতকের দিকে এসে নারীকে পুরুষের 
সমান আইনগত অধিকার দেয়া 
হয়েছে। বিশিষ্ট লেখিকা ও কুরআনের 
অনুবাদক আয়েশা বিউলে বর্ণনা 
প্রভদের মাধ্যমেই নারীবিদ্বেষের 
আন্তর্জাতিকীকরণ হয়েছে। তারা 
থেকে বঞ্চিত করেছে এবং মুসলিম 
সমাজে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত 
চাপিয়ে দিয়ে সেখানে উপনিবেশ 
স্থাপন করেছে। “পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে 
মুসলিম নারীরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে 
গেছে। এই ধারণাকে পুরো মুসলিম 
জাতির উপর আরোপ করার পর ধীরে 
ধীরে সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার 
হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে ।” বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এগিয়ে থাকা 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের 
প্রলুব্ধ করে । যার ফলে এইসব আগ্রাসী 
সংস্কৃতির দ্বারা লালিত মূল্যবোধকে 


মার্চ১৭ 


ধরনের ভীতির কারণে জনপরিমণ্তল 
থেকে নারীকে গুটিয়ে রাখা হয়। 
মাওলানা আকরাম নদভী বলেছেন, 
“ইসলামের বর্তমান সাংস্কৃতিক 
অধঃপতন মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি ও 
মুসলিম নারী উভয়ের জন্য ক্ষতির 
কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। আমরা 
ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি। 
লোকজন যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন 
শংকাবোধ তাদেরকে পেয়ে বসে। 
যখনই তারা শংকিত হয়ে ওঠে, তখনই 
তারা তাদের নারীদের ব্যাপারে 
কঠোরতা অবলম্বন করে ।' পুরুষরা 
আরো ক্ষতি করে ফেলে প্রকৃতপক্ষে 
এটা মুসলমানদের সামাজিক 
সক্ষমতাকে আরো দুর্বল করে 
দিয়েছে। নারীমুক্তির লক্ষ্যে কিছু নারী, 
উগ্র নারীবাদের প্রচার শুরু করে । যার 
ফলে সমাজে সন্দেহ, ভয় ও 
নিপীড়নের একটা দুষ্টচক্রের উদ্ভব 
ঘটেছে। 

সমাজের বিভিন্ন স্ড্র থেকে আট 
হাজার মুসলিম নারী স্কলারের ইতিহাস 
নানা রকমের প্রতিক্রিয়া আসাটা 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। নারীবিদ্বেষীরা 
ই ইতিহাসকে অস্বীকার করতে 
চাইবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতাকে 
প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করবে । অন্যদিকে 
নারীবাদীরা হয়তো খুশি হবে এই 
ভেবে, কেউ একজন তাদের জন্য 
কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তবু ভালো 
যে, এ ধরনের গবেষণার পেছনে 
অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে । ইসলাম যে 


বে 


নারীবিদ্বেষী নয় কিংবা প্রাথমিক যুগের 
পুরুষ আলিমগণও যে নারীর প্রতি 
বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না এটা 
দেখানোর উদ্দেশ্যে মাওলানা আকরাম 
নদভী লোকজনকে ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের ইতিহাসের দিকে ফেরাতে 
চেয়েছেন। 

এই গবেষণা নারী-পুরুষের অবাধ 


মেলামেশা ও শালীনতার 
সীমাতিক্রমকে উৎসাহিত 


৩ 
করবে বলে 
উত্থাপিত অভিযোগের কোনো ভিত্তি 
নেই। বইয়ের ভূমিকা থেকেই এটা 
পরিষ্কার, নারীদের হিজাব আল্লাহর 
হুকুম ও রাসূলেরই (সা) সুন্নাহ যা 
নারীদেরকে নিরাপত্তা ও মর্যাদার সাথে 
জনপরিমণ্ডলে হাজির ও দৃশ্যমান হতে 
সহায়তা করেছে। শায়খ আকরাম 
নদওয়াতুল উলামার মতো 
মর্ধাদাসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে 
পড়াশোনা করা বিশিষ্ট আলিম। 
প্রথাগত পদ্ধতিতে ইসলামকে অধ্যয়ন 
করাটা তার এই কাজের জন্য সহায়ক 
হয়েছে। শায়খ ড. ইউসুফ আল- 
কারযাভীসহ আলিমরা তার গবেষণাকে 
যথেষ্ট ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা 
করেছেন। 
এতিহাসিক সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য 
যারা নিজেদের গোটা জীবন ব্যয় 
করেছেন, তারাই মুসলমানদের নিকট 
দীর্ঘদিন ধরে বিস্মৃত হয়ে আছেন! এটা 
খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ইতিহাসকে 
খতিয়ে দেখা ইসলামের একটা 
অন্যতম মূলনীতি। কুরআন নির্দেশ 
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রে 
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9৪%৬াসত 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে 
যদি কোনো ফাসেক ব্যক্তি খবর নিয়ে 
আসে, তাহলে তোমার তা যাচাই করে 
দেখো, (এমন না হয়) যেন তোমরা 
অজ্ঞতাবশত লোকদের ক্ষতি করে 
ফেলো [সূরা হুজুরাত: ৬]।' 
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৩ & 


______াাাা্্া্ার্্্্লার্ল্্। আত্তির্তহীদ ৪১ 
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ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়ার চরম 
পক্ষপাতিতৃ নিয়ে প্রশ্ন তুলে খুব ভালো 
কিছু আশা করা যায় না। অথচ 
মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা 
হলো সত্যের সন্ধান করা। 
এতিহাসিকভাবে সঠিক তথ্য-উপাত্তকে 
স্বীকার করে নিলে আমাদেরকে এটাও 
রাখে না, বরং ইসলামের প্রাথমিক যুগ 
থেকেই তাদের একটা গুরুতৃপূর্ণ 
ভুমিকা ছিল। অবশ্যই আমাদের 
দৃষ্টিভজির পরিবর্তন করতে হবে। 
আমরা যখন আন্্জরকভাবে আল্লাহর 
ইসলামের দিক থেকে এসব অধিকার 
ও দায়িতু আমাদের উপর ফরয হয়। 
নিরস বুদ্ধিবাদের পরিবর্তে ঈমানী 
চেতনা আমাদেরকে এমন একটি 
সমাজ গড়ে তুলতে বলে, যেখানে 
আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশ করে যে কেউ 
নিজেদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার 
হতে পারে। 

অভিযোগ বহন করতে করতে এক 
পর্যায়ে তা বাস্ডুবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে গেছে। ইসলামের ক্রটি রয়েছে 
বলে মুসলমানরাও বিশ্বাস করতে শুরু 
করেছে। পৃথিবীর কোথাও কোথাও 
নারীরা ঘরে আবদ্ধ, ইলমের আলো 
থেকে বঞ্চিত, আবার অন্য কোথাও 
নারীরা সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান 


ইতিহাসে অনেক নারী স্কলার ছিল 
এমনটা ভাবার চেয়ে অনেক বড় স্কলার 
তাদের অনেকেই নারী ছিলেন। 


মার্চ১৭ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও উরি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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আমি কি সঠিক মানুষটিকে বিয়ে করছি? 


লিখেছেন: মুনিরা লেকোভিচ এযেলডিন 


ভাষান্তর : জহিরুল কাইয়ুম 


(মুনিরা লেকোভিচ এয়েলডিন 7397০ 772777712 - 04511075107 17475117715 10 44510796176 
091/771হ 747/7794_ বইয়ের লেখিকা । তিনি লস রি ক্যালিফনির়্া ইউনিভাসির্টি থেকে 


অর্থনীতিতে স্নাতক ও ফুলারটনের ক্যালিফরিয়া স্টেট 


পাঠকদের জন্য এচুর পরিমাণে লেখালেখি করে থাকেন) । 


থেকে ম্যারিজ ত্যান্ড ফ্যামিলি 
কাউন্সেলিংয়ের ওপর ম্লাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । এয়েলডিন বর্তমানে ইন্টারনেট ভিত্তিক রেডিও স্টেশন, 
076 7,290) 789719-তে 77171) (0০97/7০070/ নামে একটি অনুষ্ঠানের সহ-উপস্থাপিকা । তিনি 
73792 91151477110 ০710 :472%1 124/19/-এর জন্য ইসলামিক স্টাডিজের দুটি পাঠ্যবইসহ মুসলিম 


কাউকে বিয়ে করার আগে অবশ্যই 


বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের 


নিজেকে এ প্রশ্নটি করবেন। জেনে 
বিস্মিত হবেন যে, উপযুক্ত মানুষটি 
পছন্দ করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় 


ভাগাভাগি করতে নিরাপদ বোধ 


জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক 
জীবিকা ।” (আল-কুরআন ২৪:২৬) 


করবেন। আপনি তার সহযোগিতায় 
নিজের সম্পর্কে সমুন্নত ধারণা পোষণ 


এ আয়াত আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে 


কাজ করলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 


করতে পারবেন । সঠিক মানুষটি হবেন 


দেয় কে, কোন ধরণের মানুষের জন্য, 


এই প্রশ্নটির উত্তর হয়ে থাকে আবেগ 
এবং অনুভূতিনির্ভর। হরেক রকম 
মানুষ সম্পর্কে জানার মধ্য দিয়ে 


তা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 


এমন যার সাথে আপনার নিবিড় বন্ধুতৃ 
গড়ে উঠবে এবং আ 


নীচে কিছু অনুভূতির বর্ণনা দেওয়া 


করবেন। 


হলো যেগুলো আপনি সঠিক 


আপনি বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিতের সন্ধান 


মানুষটিকে বেছে নিয়েছেন কিনা তা 


পাবেন। মানুষ সম্পর্কে জানার 


জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ । 


বন্ধুত্বের উপর দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে 
ওঠা জরুরি কারণ বন্ধুত্বের উপর ভিত্তি 
করেই ভালোবাসার বিকাশ ঘটে । 


গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো এই প্রক্রিয়ার 


সঠিক মানুষ হবেন এমন কেউ যার 


আপনি এবং আপনার জন্য উপযুক্ত 


মাধ্যমে আপনি যে ধরণের মানুষের 
সানিধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি এবং 


সানিধ্যে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 


মানুষটির জীবনের লক্ষ্য ও 


করবেন এমন কেউ যার হাতে 


আরামবোধ করেন, সেইসব মানুষদের 
খুজে পাবেন। আর বয়স এবং 
মানসিক পরিপক্কতা বাড়ার সাথে সাথে 
নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও আপনার 


নিজেকে নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়া যায়। 


মূল্যবোধগুলো হবে একই ধরণের । 
এর অর্থ এই নয় যে, উভয়ের জীবনের 


সঠিক মানুষটি আপনাকে আপনার 


লক্ষ্য ও মূল্যবোধগুলো হুবহু এক হতে 


জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত 


হবে। এর অর্থ হলো, দু'জনের 


করবেন। এটা হতে পারে আপনার সুষ্ঠু 


জীবনযাত্রায় সাংঘর্ষিক কোনোকিছু 


ভেতর গভীরতর উপলব্ধির বিকাশ 
ঘটবে । 

এক পর্যায়ে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করেন এমন একজনের দেখা পেয়ে 
যাবেন এবং তাকে বিয়ে করার বিষয়টি 


জীবনযাত্রার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে, 
হতে পারে পরিবার ও কাজের মধ্যে 
ভারসাম্য রক্ষায় আপনার প্রচেষ্টাকে 


থাকবে না। ফলে আপনারা দীর্ঘ 
মেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে 
সম্মত হতে পারবেন এবং একসাথে 


সমর্থন করতে । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
উদ্যমী হতে আপনি অনুপ্রাণিত বোধ 


বিবেচনা করতে পারবেন। 
অনিবার্ষভাবেই আপনার মনে প্রশ্ন 


করবেন এবং মানসিক অবলম্বন খুঁজে 
পাবেন যখন জানবেন যে, আপনি 


আসবে, তিনি কি আমার জন্য সঠিক 


যে 
মানুষটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন সে 


মানুষটি? সুরা আন-নুরে আল্লাহ 


নেতিবাচক, স্বার্থপর বা খুঁতখুঁতে 


তাআলা বলেছেন, “সুচরিত্রা নারী 


সনভিজভক নয়। আপনি যখন সেই 


অর্জনও করতে পারবেন। সঠিক 
মানুষটির কাছে আপনি অনুভূতি ও 
উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারবেন । ফলে 
নিজের আবেগ অনুভূতিগুলোকে মনের 
মধ্যে চেপে রাখার কোনো প্রয়োজন 
বোধ হবে না। কোনো বিষয়ে 
মতানৈক্য দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে 


সুচরিত্র পুরুষের জন্য এবং সুচরিত্র 
পুরুষ সুচরিত্রা নারীর জন্য । লোকে যা 


মার্চ১৭ 


মানুষটির সাথে থাকবেন তখন নিজের 
ভাবনা এবং অনুভূতিগুলো তার সাথে 


আলোচনা করতে পারবেন। একে 
অপরের মতামত শুনবেন এবং একটা 
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সমঝোতায় পৌছতে পারবেন। সেই 


তিনি বিনয়ী হবেন। বিয়ে পারস্পরিক 


মানুষটির সাথে আলোচনা হবে 


শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার উপর প্রতিষ্ঠিত । 


উপভোগ্য যা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য 
সহায়ক । স্বাভাবিকভাবেই দম্পতিদের 
বিবাহিত জীবনে বিভিন্ন পর্যায় ক্রমিক 
পরিবর্তন ঘটে থাকে । এসব 
পরিবর্তনের সাথে সুষ্ঠুভাবে খাপ 
খাওয়ানোর জন্য দরকার নিজেদের 
ভেতর কার্কর এবং সফল 
বোঝাপড়া । 

সঠিক মানুষটি হবেন আপনার ও 
আপনার চারপাশের মানুষের প্রতি 
সদয়, সুবিবেচক এবং বিনয়ী। তার 
এই বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাকে শুধু মুগ্ধ 
করার জন্যই নয়। এই মানুষটি 
আপনাকে আপনার পরিবার পরিজনের 
উত্সাহিত করেন। আপনারা দু'জনই 
বুঝতে পারবেন যে, বিয়ে হলো দুটি 
পরিবার মাঝে সম্পর্কের একটি 
সেতুবন্ধন এবং কখনোই তা বিচ্ছিন্ন 
দাম্পত্য জীবনের কারণ নয় । আপনার 


অনেকগুলো বিষয় বিয়ের উপযুক্ততা 
নির্ধাানে কাজ করে। তবে সবচেয়ে 


এসব যদি ভেতর থেকে স্বাভাবিকভাবে 
না আসে, তবে বিয়ের আগে 


অস্পষ্ট অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারটি হলো সেই মানুষটির প্রতি 


আপনাকে মুগ্ধ করার জন্য যে যত 


আপনার ভালো লাগার অনুভূতি। কিছু 


সুন্দর ব্যবহারই করুক না কেন, 


মানুষ আছে যাদেরকে আমরা 


প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে তার আসল 
রূপটা বের হয়ে পড়বে । 

পরিশেষে, উপযুক্ত মানুষটি হবেন 
সৎ_এমন একজন কাজে বিশ্বাস করা 
যায় এবং যার উপর আস্থা রাখা যায়। 
জীবনের বিভিন্ন উদ্বেগ এবং সিদ্ধান্তের 
ব্যাপারে তিনি আপনার সাথে সত্যবাদী 
থাকবেন। তাকে বিয়ে করলে তিনি 
আপনার জীবনের উপর খবরদারি 
করবেন নাঃ বরং নিজের জীবনকে 
আপনার সাথে ভাগাভাগি করে 
নেবেন। তিনি আপনাকে বিশ্বাস 
করবেন এবং আপনার সবকিছুকে 
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন না অথবা 
আপনি আপনার প্রতিটি কাজকে তার 


পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি এমন আচরণ 


কাছে গ্রহণযোগ্য করবেন এমন 


একজন মানুষের আসল চরিত্রের 
স্বতঃক্কুর্ত বহিঃপ্রকাশ । শুধু আপনাকে 
সহদয়তায় সিক্ত করে রাখল কিন্তু 
আপনার পরিবার ও স্বজনদের গুরুত্ব 
দিলো না__এটা অসামঞ্জস্য চরিত্রের 
লক্ষণ। চরিত্র হলো তা-ই যা স্থান, 
কাল এবং পাত্র নির্বিশেষে ব্যক্তির 
স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম এবং আচরণের মধ্য 
দিয়ে আমাদের সামনে ধরা দেয়। 

আপনারা উভয়েই মুখে যা-ই বলুন না 
কেন, কর্মের মাধ্যমেই আপনাদের 
চরিত্র প্রকাশিত হবে। আপনার জন্য 
উপযুক্ত মানুষটি কখনো অমার্জিত, 
অপরিপক্ক মানসিকতার, উদ্ধত অথবা 
স্বার্থপর হবেন না; বরং তিনি হবেন 
বিবেকবান এবং তার আশেপাশের 
প্রত্যেকের প্রতি যত্রশীল। যেমন- শুধু 
বাবা-মা, এবং অফিসের বসের প্রতিই 
নয়, এমনকি হোটেলের ওয়েটার এবং 
অফিসের পিওন বা কেরানীর প্রতিও 
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প্রত্যাশাও তিনি করবেন না। তার 
সাথে থাকলে নিজেকে নিরপদ মনে 
হবে এবং আপনার স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যেগুলো নিয়েই তিনি আপনাকে 
গ্রহণ করে নেবেন। মনে হবে আপনি 
আপনার ভুলগুলো নিয়ে তার সাথে 
আলোচনা করতে পারেন এবং যৌথ 
প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের 
দুর্বলতাগুলো শুধরে নিতে চেষ্টা করতে 
পারেন। 

এখানে অনিবার্ষভাবেই বলা দরকার 
যে, অসৎ অথবা আপনার নীতি ও 
মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কর্মকাণ্ড 
লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে আপনার 
কখনোই বিয়ে করা উচিত নয়। দু'জন 
মানুষের সততা এবং পারস্পরিক 


তাৎক্ষণিকভাবে পছন্দ করে বসি; 


খোজ-খবর নিতে শুরু করি। এগুলো 
হচ্ছে প্রাথমিক আবেগ অনুভূতি । কিন্ত 
যখনই আমরা কারও সম্পর্কে জানতে 
চাইব এবং উপযুক্ততা যাচাই করব, 
আমাদেরকে মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের উপর 
জোর দিতে হবে। তাদের অনুভূতির 
গভীরতাকে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা 
করে দেখতে হবে। 

সঠিক মানুষটির সাথে থাকার 
আরেকটি অর্থ হলো নিজের নৈতিক বা 
মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো । 
বলা হয়েছে, “এবং তার নিদর্শনাবলির 
মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য 
তোমাদের মধ্যে হতে সৃষ্টি করেছেন 
তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা 
তাদের নিকট প্রশান্তি পাও। এবং তিনি 
তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও 
ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। 
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে 
অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।” (সূরা 
আর-রুম :২১) 

যেহেতু কোন মানুষই নিখুঁত বা 
ক্রুটিমুক্ত নয়, তাই অবাস্তব গুণসম্পন্ন 
মানুষ খোঁজা আমাদের উচিত হবে না। 
আপনার উচিত আপনার মতো একজন 
মানুষকে খুজে বের করা। মনে 
রাখবেন, সঠিক মানুষটি খুঁজে পাওয়া 
চ্যালেঞ্জের অর্ধেক মাত্র । বাকি অর্ধেক 
হলো নিজেকে সঠিক মানুষ হিসেবে 
অন্য কেউ 


বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা যাতে 
একটি সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবন বিকাশ লাভ আপনাকে সঠিক মানুষ হিসেবে বিয়ে 
করে। করতে চায়। 
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ফুলে ফুলে হয়তো ভরে যায়নি এ মহল 
সুকন্ঠী পাখিরা হয়তো করেনি গান 

তবুও আখি মেলে দেখি_ 

ফুটেছে শত জবা, চঞ্চল শিমুলে ভরা 

তাদের ঘিরে বসে আসে বসন্ত কবি। 

ঘুরে ঘুরে সে আসবেই ফিরে 

এড়াতে চাইলেও একে এড়ানো যায় না 
কেইবা বল এমন নবীন পল্লব এড়াতে চায়? 
ভালোবেসে চুপে চুপে তাই বসন্ত বন্দনা করি। 


তাদের পাশে দাড়াও 
পথিক মুহাম্মদ ইদ্রিস 
মানবতা কীদছে বিষম 
কানপেতে শোন আরকানে 
এসব খবর শুনবে কে আজ 
এ কান্না যায় কার কানে! 
আরববাসী মত্ত ভীষণ 
গাড়ি বাড়ি মদ নিয়ে 
পশ্চিমারাও আত্মভোলা 
খুব ক্ষণিকের পদ নিয়ে । 
পাখির মত মারছে মানুষ 
নাইরে সুচির শব্দ-স্বর 
বিশ্ববাসী আওয়াজ তোলো 
নোবেলটা তার জব্দ কর। 
বর্মি সেনার নির্যাতনে 
নি্স্ব অনেক নর-নারী 
জেেলে-পুড়ে ছাই বানালো 
কতশত ঘর-বাড়ি। 
লাশের সারি আজও ভাসে 
ওই ভয়ানক নাফ নদে 
বিশ্বাসীরা গুমোসনে আর 
দেনা এবার ঝাপ নদে। 
দেউলে হয়ে ঘুরছে তারা 
অচেনা সব ভিনদেশে 
কেমন করে রাত পোহাবে 
ভেবে মরে দিন শেষে। 
স্বদেশ ছেড়ে ফিরলো যারা 
কোন রকম প্রাণ নিয়ে 
তাদের পাশে দীড়াও সবাই 
সাধ্য মতো ত্রাণ নিয়ে । 


ষী ৩ 

আবদুল হাই ইদ্রিছী 

কালো মেঘে ঢাকছে আকাশ 

চমকে উঠি থমকে দাঁড়াই 

মন করে থরথর! 

বাতাসে তার বইছে গরম 

পুড়ছে পরিবেশ, 

নিথর দেহে পাখপাখালি 

স্তব্ধ বাংলাদেশ। 

দেশ মায়ের বুকটা দেখো 

রক্তে লালে লাল, 

তিলে তিলে কলজেটা তার 

খাচ্ছে যে শেয়াল। 

লাল সবুজের এ পতাকা 

লাখ শহীদের রক্তে কেনা 

স্বাধীনতা ফাদে। 
কথা 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
মনের কথা মনেই রেখ 
প্রাণের কথা প্রাণে 
গানের কথা গানেই থাকুক 
জ্ঞানের কথা জ্ঞানে । 
আমার কথা আমিই জানি 
অন্য কেউই নয় 
এমনি করেই কথার কথা 
হাজার কথা হয়! 
কথায় কথা বাড়ে শুধু 
অল্প কথাই ভালো 
একটি কথাই স্মরণীয় 
বরণীয়, আলো! 
কথা বলি সংক্ষেপে তাই 
পেঠের ভেতর রেখে 
কথা শিখি যখন ঠিকই 
দেয়ালে পিঠ ঠেকে! 
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স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 
পেটের চর্বি ঝরিয়ে ওজন কমায় একটি সবজি! 


বাধাকপি বা পাতাকপি জনপ্রিয় পাতা জাতীয় একটি 
সবজি। এ সবজিটি ব্রাসিকেসি বা ক্রুসিফেরি গোত্রের 
ব্রাসিকা অলেরাসিয়া প্রজাতির উড্ভিদ। বিশেষজ্ঞদের মতে, 
পাতাকপি ভিটামিন 'সি' এর উৎস। এতে গ্রুটামাইন এবং 


ঠাপ্তা থেকে ত্যালার্জি, যে উপায়ে প্রতিরোধ সম্ভব! 
আবহাওয়া পরিবর্তনে আমাদের অনেকেরই স্বাস্ত্যের ওপর 
বিরূপ প্রভাব পড়ে। 
শীতকালে কিছু উপসর্গ 
. দেখা দেয় যেমন- কোল্ড 
, এলার্জি বা শীত 
সংবেদনশীলতা । এটি 
হয়ে থকে কোল্ড 


ত্যালার্জির কারণে । ও 
ঠাণ্ডা বাতাস, সিগারেটের ধোয়া, সুগন্ধি, তীব্র গন্ধ, পত্রিকা 
বা বই-খাতার ধুলা যাতে মাইট থাকে, ফুলের রেণু, মোল্ড 
ইত্যাদির উপস্থিতি অনেকেই একেবারে সহ্য করতে পারেন 
না। এসবের উপস্থিতিতে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি বা আযাজমা, সর্দি 
ইত্যাদি দেখা দেয় । 

চিকিৎসকের ভাষায়, এলারজেনজনিত উপসর্গকে এলার্জি 


আামাইনো আাসিড রয়েছে যার দহন নিবারক গুণাবলি 
আছে। এ সবজী কীচা অথবা রান্না করে খাওয়া যায়। এ 
সবজি পেট পরিষ্কার করে চর্বি ঝরিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য 
করে। 

শুধু তাই নয় বাঁধাকপির স্যুপ পান করে সপ্তাহে ১০ পাউন্ড 
ওজন ঝরিয়ে ফেলা সম্ভব বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা । 


বলা হয়। প্রচণ্ড শীতও অনেকের জন্য এলারজেন হিসেবে 
কাজ করে এবং এ কারণে সাষ্ট উপসর্গকে কোন্ড এলার্জি 
বলা হ্য়। আমাদের নাসারন্ধ ও শ্বাসনালিতে গ্লায়ুকোষের 
কিছু রিসেপ্টর আছে। এই রিসেপ্টরগুলো ভ্যাগাস নার্ভ 
(শ্বাসনালি ও রক্তনালির মাংসপেশির সংকোচন ও 
প্রসারণকে এই নার্ভ উদ্দীপ্ত করে)-এর সঙ্গে সংযুক্ত। 

এলারজেনগুলো শ্বাসনালির রিসেপ্টর নার্ভকে উদ্দীপ্ত করে। 


যারা নিজেদের ওজন সম্পর্কে সচেতন তার প্রতিদিনের 
খাদ্যের তালিকায় বাধাকপির সালাদ রাখতে পারেন। 
সাধারণত সবুজ বা সাদা বাধাকপি আমরা খাই, তার 
চাইতে বেশি স্বাস্থ্যকর হলো লালচে-বেগুনী রঙের 
বাধাকপি। বিশেষজ্ঞরা বাধাকপির আর কী কী গুণের কথা 
বলেছেন তা নিয়ে আলোচনা করা হল: 

হজমে সহায়তা করে: বাধাকপিতে ভিটামিন ছাড়াও আছে 
প্রচুর পরিমাণে ফাইবার নিয়মিত বাঁধাকপি খেলে পেট 
পরিষ্কার থাকবে । এছাড়াও গ্যাস, বুক জ্বীলাপোড়ার 
সমস্যাও কমে যাবে। 

কোলেস্টেরল কমায়: শরীরে কোলেস্টেরল কমায় এ 
সবজি। এটি খাওয়ার পর শরীরে চর্বি সার্বিকভাবে ঝড়ে 
যায়। 


ফুলে থাকে। কিন্তু খনিজ এবং পানিতে পূর্ণ পাতাকপি 
নিয়মিত খেলে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি এবং টক্সিক 
বের হয়ে যাবে, ফলে শরীরটাও ঝরঝরে হবে । 

পেট ফীপা রোধ করে: ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে বাঁধাকপিতে। এ কারণে কোনও 
ইনফেকশন থেকে পেট ফেঁপে থাকলে তা কমায় এই 
সবজিটি । তবে এর জন্য সবুজ বা সাদা বাধাকপির চাইতে 
বেগুনী বাঁধাকপিটা বেশি কার্যকর । 


মার্চ১৭ 


ফলে শ্বাসনালির মাংসপেশির সংকোচন ঘটে এবং শ্বাসনালি 
সরু হয়ে যায়; তখন রোগীর শ্বাসকষ্ট বা হাপানি দেখা 
দেয়। সাধারণ খুব কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে এর প্রকোপ 
দেখা দেয়, তবে যে কোনো বয়সেই হতে পারে । 
আ্যালার্জি হলে নাক দিয়ে পানি পড়ে, নাক চুলকায়, কাশি, 
শ্বাসকষ্ট, বাশির মতো 4 তি চেপে আসা 
ইত্যাদি হতে পারে। তবে এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই 
গবেষকরা ঘরোয়া কিছু উপায়ে মাত্র এক দিনেই ত্যালার্জি 
থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিয়েছেন। তাহলে দেরি 
কেন? আসুন জেনে নিই কী সেই ঘরোয়া উপায়: 

আপেল সিডার ভিনেগার: এক গ্লাস পানিতে এক চা চামচ 
আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এটি দিনে তিনবার 
পান করুন। এই পানীয় আপনাকে ্যালার্জির আক্রমণ 
থেকে মাত্র একদিনে মুক্তি দেবে। 

পেয়াজ পানি: পেয়াজে কোয়ারসিটেন নামক উপাদান 
রয়েছে যা আ্যালার্জি লক্ষণ দূর করে দেয়। একটি লাল 
পেঁয়াজ কুচি ও মধু চার কাপ পানিতে ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে 
রাখুন। এই পানি দিনে দুইবার পান করুন। আপনি এ 
দিন জিবিভি ভিন নিন 


হি ফুড ত্যালার্জি দূর করতে গ্রিন-টি বেশ কার্কর। 
এর ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ত্যান্টিইনফ্লামেনটরি উপাদান 
হজমশক্তি বৃদ্ধি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। 
মধুঃ মধু রিয়াল এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল 
উপাদানের জন্য সুপরিচিত। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বাড়ায় আযালার্জি জীবাণু ধ্বংস করে। 
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১. উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর কয়টি বই 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-সুচির অন্তর্ভুক্ত? [] ১ টা] ২ 
টি[]৩টি 

২. ইসলামী শিক্ষার সবচাইতে গুরুত্তপূর্ণ দুটি কেন্দ্র, একটি 
দেওবন্দ আরেকটি? [] আলীগড়[] লাহোর [] সিন্ধ 

৩. খাগড়াছড়ি জেলার সাজেক ইউনিয়নে কয়টি গ্রাম আছে? 
[] ৩০ টা] ১৫ টি] ২০টি 

৪. ১৯৮১ সালের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সুদানের মোট 
জনসংখ্যার কত শতাংশ মুসলিম? [] ১০% [] ১৫% [] 
১৮% 


তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৮ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: » ৬০-৭০ ১ মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৮» ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পাঁত্রকায় ছাপানো হয়। 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 


ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 


৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 


৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মিকদাদ ইবনে 


ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 


আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু 


৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 


তা'আলা আনহু এবং অন্য একজনকে কোথায় তাড়াতাড়ি 
যেতে বলেছিলেন? [ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, 
মওয়াযে বাগ [] হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোযি.), 
রাওযায়ে পাক [] যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহু, রাওযায়ে খাক 

৬. “হারয” অর্থ কি? [] ফিতনা-ফাসাদ [] রাহাজানি 
খুন-খারাবী 

৭. ভূতৃকের নিচে প্রায় কত কি.মি. পুরু একটি শীতল কঠিন 
পদার্থের স্তর রয়েছে? [] ১০০] ৮০] ১৫০ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


২. উপদেষ্ঠা/ উপদেষ্টা 
৪. টাকশালী/ টাকশালি 1 


মুয়ারি ১৭ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৯৯২, ২. ১৯৯৩, ৩. সুলতান মুহাম্মদ 


ফাতেহ, ৪. আল-আহযাব, ৫. ১৯৯৭, ৬. উভয়টি, ৭. সিরিয়া । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. অনুভুতি, ২. স্বেচ্ছাসেবক, ৩. দ্ন্ধ, ৪. 
অস্তিত্ব ] 


তা এ ৮ ্ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 
প্রস্তুত করা হয় বিধায় মার্চ'১৭ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর 
ফেব্রুয়ারি'১৭ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 


মার্চ১৭ 


প্রতিযোগীদের জন্য সতরক্ষিত। 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে। তাই 
পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


১। মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন (সদস্য % ৭৮), 
২। মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন (সদস্য % ২০০), 
৩। মুহাম্মদ শওকত ওসমান (সদস্য 4 ১৭৬)। 


এছাড়া ফোরকান (১৮০), ফয়সল (১৯৯), সালমান (১৮৩), 
মুহসিন (৮৪), ফয়সাল (১৪৯), আমজাদ (১১৬), আরিফ 
(১৮৫) ও আরিফ (১৭৮) উত্তর পাঠিয়েছে। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অনিবার্ধ কারণ বশত কয়েক মাস প্রতিযোগিতা 
পর্বের আয়োজন করা হয় নি। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত । 
এখন নিয়মিত এর আয়োজন করা হবে, ইনশাআল্লাহ । 
সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণ কামনা করছি। 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়। 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টথ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪,১ ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যাসার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যানসার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ 
তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় 
সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার 
বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয়। ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয়। নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' (সুরা আফ-যুমার ৩৯৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ।” 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন ।? 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/%/৬/.08090০0901.0017/0811001-00117 


ই-মেইল :100779010011000)5101911.00]7 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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